একালেৰ চোখে 


অচিন্ত্যেশ ঘোষ 


॥ মিত্রালয় ॥ 
বঙ্কিম চাটু্যে শ্রী 
কলিকাতা-১২ 


প্রথম প্রকাশ আশ্বিন, ১৩৬৪ ॥ 
গ্রন্থকার কতৃ্কি সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত 


মিত্রালয়, ১২, বঙ্ধিম চাটুষ্যে স্ট্রিট; কলি-১২ হইতে জি. ভট্টাচার্য কতৃক প্রকাশিত। 
'নিউ সরহ্বতী প্রেস, ১৭, ভীম ঘোষ লেন হইতে প্রীন্ুরেজনাথ পান কর্তৃক মুক্রিত। 


সেকালের মানুষ 
তবু, একালের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ধাঁর সহজ সাযুজ্য 
আমাকে বিস্মিত করে 
' মা-কে 
এবং একালের 
ভাবনার জগতে আমার প্রবেশ প্রচেষ্টায় প্রধান 
সহায়, অগ্রজ 


শান্তিজীবন ঘোষ-কে 


॥ লৌকিক ॥ 


ব্যক্তি, সমাজ ও সংস্কৃতি 2৫ ৬. 
একান্নবর্তা পরিবার প্রথা *** ১৫ 
বাঙালীর পরিচ্ছদ রি ২০ 
সমাজে তরুণের ভূমিকা রি ৩২ 
সনাতনী সমাজ ৪ ৩৭ 
করণিক প্রসঙ্গ টি ৪৩ 
মাইক সংস্কৃতি টা ৪৮ 
রবীন্দ্র জয়স্তী র্‌ রঃ 
সাহিত্যের সামাজিক দায়িত্ব ... ৬১ 
প্রাদেশিকতা৷ ৬৭ 
॥ অলৌকিক ॥ 
দেবরহস্য বী ৭৭ 
একালের ধর্মীয় উৎসব "*. ৯১ 
দোল উৎসবের উৎস ৪ ১০৩ 
শক্তিপূজার রূপাস্তর ০০৯ ১১৫ 


ধর্ম 5৪০ ১৩৩ 


প্রাসঙ্গিক ॥ 


লেখাটা যেন একটা অপরাধ, তাই এ দেশে ( বুঝিব! বিদেশেও ) শুধু লিখলেই 
অব্যাহতি নেই) কেন লিখেছি সে-জবাবদিহি আবশ্তক। যেহেতু লেখক 
হিসেবে এভাবে আসামীর কাঠগড়ায় দাড়াতে কেনক্রমেই রাঁজী নই, অতএব, 
উপস্থিত গ্রন্থটি এই জাতীয় গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিঃসংশয় উপলব্ধির 
ফলম্বরূপ-_এই উক্তির অতিরিক্ত বাগবিস্তারে আপাঁতত বিরত থাকাই আমি 
বাঞ্ছনীয় মনে করি। 

প্রসঙ্গত: স্বীকার করতে ভাল লাগছে যে “সমকালীন? সম্পাদক আনন্দ- 
গোপাল মেনগুপ'র ক্রমাগত তাগাঁদায় বিব্রত না হলে এই গ্রস্থের অধিকাংশ 
নিবন্ধ সম্ভবত আমি লিখে উঠতে পারতাম না। তাণছাঁড়া, বিভিন্ন সময়ে 
শদ্ধেয় প্রেমেন্ত্র মিত্র, নারায়ণ চৌধুরী এবং বিনয় ঘোষ লেখার ব্যাপারে 
আমাকে বিশেষভাবে উৎসহিত না করলে এই গ্রন্থ প্রকাশে আমি সাহসী 
হতাম না। স্থুলেখক গৌরীশংকর ভট্টাচার্য এবং শ্রীমান হ্ত্রতেশ ঘোষের 
কাছেও আমি নানাভাবে খণী। 

এই গ্রন্থের সব ক'টি রবন্ধই* ইতিপূর্বে 'গাজেয়” “সমকাঁলীন', চিতুকৌণ”, 
'উত্তরস্থরী?) প্রভৃতি কয়েকটি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত; তবে প্রয়ৌজনবোধে 
পরিবতিত কর! হয়েছে। 


যাদবপুর, * 
২১শে আশ্বিন, ১৮৭৯ শকাব্ধ অচিন্ত্যেশ ঘোষ 


চা 
শি 


১১২ 
১১২ 


( গ্রবন্ধের নাম ) 
৪ 


৫) ৮১ ২১ 
৪ 
২৫ 
১২. 
১৮ 
২ 


১৩ 


মুদ্রণ-শুদ্ধি 

অশুদ্ধ 
পাশোবত্তীর্ণ 
00180 
একান্নবতী 
পেশোয়ারী 
৬9969210090: 
সার্বজনবিদিত 
দে 
ধর্ম অবশ্ঠ 
তাই, 
কিন্ত (সে ক্ষেত্রেও 
স্বরূপ 
শবের আদিম অর্থ 


এঁতিহাবাহী। 


শু 
পাঁশবোতীণ 
0016019 
একান্নবর্তী 
পেশোয়ায়ী 
9৪661708101 
“চলে! নিয়ম মতে” 
সর্বজনবিদিত 
দেবী 
ধর্ম। অবশ্ঠ 
তবু 
(কিন্তু সেক্ষেত্রেও 
সরূপ 
শব্দের সমন্বয়ে । “ফল' 
শবের আদিম অর্থ 
এতিহ্বাহী ।৬ 
ইংরাজী উদ্ধৃতিটি« ৬) নং 
ফুটনোট হবে। 


ব্যক্তি, সমাজ ও সংস্কৃতি 


জনশ্রাতি অনুসারে মানুষের ব্যক্তিসত্তা আর সমাজসত্তার নিরন্তর 
টানাপোড়েনে মানবচিত্ত আবহমাঁনকাল গীড়িত। উভয়ের এই ছ্বি-ধা 
প্রাধান্যদ্াবিতে মানুষ চিরবিচলিত, এবং আজও তার সংঘাতের 
শেষ নেই-__এ প্রবাদ আজ বিশ্বাসে পরিণত হয়ে পড়েছে। 
অন্তলেখকের এই সংঘাতে পক্ষাবলম্বনের প্রশ্নেই নাকি বহির্জগতেও 
সমগ্র মানবজাতি আজ মারাত্মক মতদ্বৈততাঁয় বিভক্ত । তথাকথিত 
এই মতদ্বৈততার ফলেই হোক অথব। শ্রেণাগত বৈষয়িক 
স্বার্থসংঘাতেই হোক সমগ্র মানবসমাজ 'যে সর্বনাশা বিভেদে 
রণোন্ুখ এ তথ্য অন্ধেরও "অজ্ঞাত নয়। সাম্যবাদীদের বিরুদ্ধে 
এই অভিযোগ প্রচ্সিত যে তাঁদের মতবাদে ব্যক্তিসত্তার দাবি 
চূড়ান্তভাবে অবহেলিত এবং তাদের বিশ্বাস, সমাজ-স্বার্থের 
জাতাকলে ব্যক্তিসত্তা নিঃশেষে নিম্পেষিত না করলে শ্রেণীহীন 
সমাজের স্হপ্টি তথা মানুষের সাধিক উন্নয়ন অসম্ভব । সাম্যবাদীদের 
বিরুদ্ধে এই অভিযোগের সত্যতা নিদ্ধারণে আমরা আপাতত 
প্রয়াপী নই। রাজনৈতিক জগতের এই মতদ্বৈততার ব্যাপ্তি 
বর্তমান সমাজমাঁনসে যত সর্বগ্রাপীই হোক আমাদের আলোচ্য 
বিষয় নিছক সমাজতাত্বিক দৃষ্টিকোণে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব৷ 
আপাতত তাই আমরা শুধুমাত্র ব্যক্তি, সমাজ এধং সংস্কৃতির 
পারস্পরিক সন্বন্ধ নিয়েই আলোচন! করব। 

প্রথমত, ব্যক্তি এবং সমাজের যে সংঘাত কল্পনা কর! হয় তার 
যাথার্থ্য অনুসন্ধান করা শলে। ব্যক্তি ও সমাজের বিরোধের যে 
ধারণা বিদ্ধমান, তার স্থৃত্রপাত ফ্রয়েড করেছিলেন, এ কথা ঠিক 
নয়; কিন্তু এই ধারণ! বিশেষভাবে প্রচলিত হবার মূলে যে তিনি সে 


২ একালের চোখে 


বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ফ্রয়েডের মতে ব্যক্তির স্বাভাবিক 
বৃত্তির (119617706 ) সঙ্গে সামাজিক বিধিনিষেধের এবং সামশ্রিক- 
ভাবে সমাজ-সংগঠনেরই মৌলিক বিরোধ বর্তমান। জৈবিক 
গুলিকে নিরন্তর অবদমন করেই মানুষ তার সামাজিক অস্তিত্ব. 

বজায় রাখে । অতএব মানুষের সমাজ-জীবন এবং সভ্যতা ব্যক্তির 
স্বভাবের বিরোধী । ফ্রয়েজীয় তত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচন৷ 
আপাতত অগপ্রয়োজনীয়১, কিন্তু ফ্রয়েডীয় ভাবধারা ব্যক্তি ও 
সমাজের বিরোধের যে অলীক ধারণার স্থপ্টি করেছে তা” আদৌ 
উপেক্ষণীয় নয়। 

ফ্রয়েডের গবেষণা তার ক্লিনিকের চৌহদ্দিতে আবদ্ধ। তাঁর 
গবেষণা উপেক্ষা না করেও বলব যে, কয়েকটি অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির 
সুত্র ধরে সমস্ত, মানবজ তির স্বভাবনির্ণয় যথার্থ বলে বিবেচিত হতে 
পারে না। আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানীর! তাই ফ্রয়েডের মতবাদের 
উপর ভিত্তি করে ব্যক্তির স্বরূপ নির্ধারণ করতে রাজী নন।২ 
তা” ছাড়া ব্যক্তি ও সমাজের বৈপরীত্য কল্পনাকরতে গেলে আগে 
ধরে নিতে হয় যে তাঁদের অস্তিত্ব পথক। কিন্তু তা” নয়। ব্যক্তিকে 
বাদ দিয়ে যেমন সমাজের কোন প্রন্ম ওঠে না, তেমনি সমাজ- 
বহিভূ ত মানুযেরও মনুষ্য-জীবন অসম্ভব । | 

উদাহরণত্বরূপ সমাজ-বহিভূতি (19:91) যে কয়টি মানুষের 
সন্ধান পাঁওয়। গেছে তাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিচার করা যাঁক। 
আমাদের দেশে মেদিনীপুর জিলায় পাওয়া নেকড়ে শিশু কমলার 
কথা অনেকেই শুনেছেন। ১৯২০ সালে কমলা এবং অন্য 


(১) ব্যাক্তির স্বরূপ অনুসন্ধানের সুত্রে ঘা. 1. 1ব9৬00001) তার 90018] 
[285০9010985 (7065 9920 5:989, ০ স০:, 1954--015900, 10 6০ 19) 
গ্রন্থে ক্রয়েডীয় মতবাদের গ্গুনে উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন । 

(২) “7105 দা50018705 11959 1708 00959107990. ৪5৪69101610 61790 0 
09290178165 65099 1006 1956 00106977090. 61090961599 1৮1) ৪1090191 
11006156918 18360 01 9180108]  95106009% (1105790. 98108, 
40510059101089019 01 90০19 901970095___799:0907581365 ), 


ব্যক্তি, মমাজ ও সংস্কৃতি ৩ 


একটি শিশুকে (অমল) শিকারীরা নেকড়ে বাঘের আস্তানায় 
আবিষ্কার করেন। কমলার বয়স তখন আট এবং অপরটির প্রায় 
ভ্ই। অপর শিশুটি অল্প কয়েকমাস পরেই মারা যায়। কমলা 
১৯২৯ সাল পর্স্ত বেঁচে ছিল। শৈশবে এর! নেকড়ে বাঘের কবলে 
পড়ে এবং নেকড়ে মায়ের স্তন্তেই প্রতিপালিত হয়। ধরা পড়ার 
সময় আচরণ, খাছ্য এবং অন্য সব ব্যবহারেই এরা নেকড়ে বাঘের 
স্বভাব পাঁয়। ছুই পাঁয়ে হাঁটা বহুদিন পরধস্ত কমলার পক্ষে 
সম্ভবপর হয়নি, কাচামাংস ছাড়া অন্য কিছু সে খেত না। নেকড়ে 
বাঘের মত গর্জন করা ছাড়। অন্ত কোন ভাষা তার অজানা ছিল । 
মানুষের সঙ্গে তার ব্যবহারও নিতান্ত হিংস্র ছিল। অধুন। আগ্রার 
কাছে সার একটি অনুরূপ নেকড়ে-শিশুর সন্ধান পাওয়া গেছে 
(২১-৪-১৯৫৭ তারিখের অমুতবাজার পত্রিকা, দ্রষ্টব্য )। তাঁর 
ব্যবহারও কমলারই অনুরূপ । হাঙ্সেরীর [2১0 [790867-এর 
ঘটনাও প্রসিদ্ধিলাভ করেছে । 77%1891-এর জন্ম ১৮১২ সালে। 
হাঙ্গেরীর এক কৃৰ্কের এক অন্ধকার কুঠরীতে তাকে আশৈশব 
আটক রাখা হয়। কথিত আছে যে বন্দীজীবনে সে কোন মানুষের 
মুখও দেখেনি । ১৮২৪ সালে সে মুক্তিলাভ করে এবং তাঁকে 
ন্যুরেমবীর্গে এনে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই সময় সে কোন রকমে 
টলতে টলতে হাঁটতে পারত, ছুই একট আধো আধো অর্থহীন শব্দ 
উচ্চারণ করতে পারত এবং তার মন তখন শৈশবের স্তর উত্তীর্ণ 
হয়নি। পাঁচ বছর পর তাঁর মৃত্যু ঘটলে তার মন্তিক্ষের পোষ্ট-মটেম 
পরীক্ষায় দেখা যায় যে তার মস্তিক্ষের স্বাভাবিক প্রসার একেবারেই 
ঘটেনি । ছু'জন বিখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানীর মতে, সমাজ থেকে তাকে 
বঞ্চিত করার ফলে তাকে মনুষ্যত্ব থেকেই বঞ্চিত করা হয়েছে__ 
প]0109 09119] ০01 90019 60 08,809 1780991 98 £& 


091019,] 60 1011) 8,190 ৭0 1)01070/7. 11060: 169616”5। সমাজ 


পি পা 
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(৩) 07. 8. 2. 218০7591900 01081199 নু, 8589, 909:9$9+,, 
13090] 0706, 12816 [, 01090, 8, 0, 46, 





৪ একালের চোখে 


বিজ্ঞানীর কাছে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে 79786: জড়পদার্থকে 
প্রাণী বলে মনে করত। সমাজবিজ্ঞানে অনুমান করা হয় যে 
আদিমানবও প্রাথমিক স্তরে অন্যান্য পশ্র মত জড় পদার্থকে 
প্রাণী মনে করত। 

উপরোক্ত উদাহরণগুলিতে সংগ্রিষ্ট শিশুদের অতীত ( অথব। 
ডাক্তারীশান্ত্রে যাকে বল! হয় 11860 ) খুব স্পষ্ট না, তাই এদের 
সম্বন্ধে গবেষণাও আংশিক বলে অভিযোগ করা চলে। কিন্ত 
[1710816 10818 যে উদ্বাহরণটি হাজির করেছেন তা” বৈজ্ঞানিক 
মহলে গ্রাহ বলে স্বীকৃত হয়েছে৪। 40779 নামে পাঁচ 
বছরের সুন্দর একটি শিশুকে আমেরিকার একটি ছোট শহর থেকে 
সতের মাইল দূরে এক খামারের দৌতালায় পুরনো! একটা ভাঙ্গ। 
চেয়ারের সঙ্গে আটকান অবস্থায় [701900 90019%য-র লোকজন 
গিয়ে আবিক্ষার করেন। অনুসন্ধানে প্রকাশ পায় যে অবৈধজাত 
এই হতভাগ্য শিশুটিকে ছয়মাস বয়স ৫থকে এই অবস্থাতে খামারে 
এনে আটক রাখা হয়। পিতামাতার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা 
স্বাভীবিক ছিল এবং সেও সুস্থ অবস্থাতেই জন্মায় বলে প্রকাশ । 
অথচ যখন তাকে পাওয়া যায় তখন তার কোন বোধ ব। অভিব্যক্তি 
ছিল না, বহুকালব্যাগী নিক্িয়তার ফলে তাঁর নড়বার ক্ষমতাই 
লোপ পেয়ে গিয়েছিল, কথা বলার এবং চলার ক্ষমতা তো দূরের 
কথ।। পরে তাকে প্রথমত একটি শিশু আবাস, তারপর তার 
নিজের মা এবং শেষ পর্যন্ত একটি সহানুভূতিশীল পরিবারে 
স্থানান্তরিত কর! হয় এবং ধীরে ধীরে তার মন্ুষ্যৌোচিত ক্ষমতা এবং 
গুণাবলীর বিকাশ হয়। অবশ্য শেষ পর্যস্ত সে কখনই সম্পূর্ণ সুস্থতা 
এবং স্বাভীবিকতা লাভ করতে পারেনি । ১৯৪২ সালে সে মার 
যায়। 


(৪) 0. 2117£916য 108518, 4 0889 ০1 [05619209900] 13501951000 
01 & 010110+) 41097109820 09508] ০01 909101065, ০1. 46, 70. 55 4760, 
৪0০৪: 1949, 


' ব্যক্তি, সমাজ ও সংস্কৃতি ৫ 


এই সব উদাহরণে একথা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় ষে সমাজের 
বাইরে মানুষের মন্তুষ্তোচিত জীবন অসম্ভব। সংস্কৃতির মাধ্যমেই 
সমাজে মানুষ “মানুষ হয়ে গড়ে ওঠে । সংস্কৃতির অধিকারেই 
পাশোবত্ীর্ণ জগতে মানুষের স্থান। প্রসঙ্গত, “সংস্কৃতি' বলতে 
আমরা কি বুঝি সে বিষয়ে স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন । 

“সংস্কৃতি? বলতে সাধারণ লোকে যা” বোঝে তার বিশদ প্রকাশ 
“চিৎপ্রকর্ষ শব্দের মধ্যে পাওয়। যাবে (শব্দটির জন্য: আমরা শ্রদ্ধেয় 
আবু সয়ীদ আইয়ুব সাহেবের কাছে খণী ), কিন্তু ব্যবহারিক অর্থে 
যাই হোক সমাঁজতত্বে “সংস্কৃতি” বা 0816979 শব্দটির অর্থ বহুলাংশে 
ব্যাপকতর। “সংস্কৃতি বলতে মানুষের এঁতিহালন্ধ সামাজিক 
উত্তরাধিকারের সামগ্রিক সমষ্টিই বোঝায়, “চিৎপ্রকর্ষ যার বিশেষ 
অংশ মাত্রং । সামাজিক উত্তরাধিকার বলতে রোঝায় “মানুষের 
সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সমস্ত স্ষ্টি সম্পদ, অর্থাৎ যা” আমরা 
জেনেছি এবং যা” আমরী করেছি” তার সামগ্রিক পরিচয় । 
মানুষের এই মোট স্থ্টিসম্পদের মোটা অংশই হ'ল পাধিব স্থষ্ি- 
সম্পদ (10869119] 00187 ), যা" চিত্প্রকর্ষের সংজ্ঞায় স্থান 
পায় না,। সমাঁজতত্ব এবং নৃতত্বের সুচনা থেকেই “সংস্কৃতির সংজ্ঞায় 
এই সামগ্রিকতার উপর জোর দেওয়! হয়েছে । সমাজতত্বের 
অন্যতম পথিকৃৎ ন্. 73. 10৬ থেকে শুরু করে আধুনিক 
সমাজবিজ্ঞানী ১৪101) 110600৭ পর্যস্ত সকলেই সংস্কৃতির 


শপে 


(৫) ঢা77900 কতৃক প্রকাশিত 1411799] [,91:79-এর 13809 0 
001600" 1951, ( পৃ_-২০।২১ ) দ্রষ্টব্য । 

(৬) “001899 19 82:90 0010019% জা.019 13101) 10010893 
10170190789, 1091191, ৪265 0001:819, 19, 0090700) 800. 810 08192 
00801116199 8,00017:90. 1 1080 88 8 10192719201 9001965-_-+7707016159 
0916979+, 0. 1. 

(৭) "4 00209605610 ০ 1981090. 1997795100৮ 500. 1980188 0৫ 
1091851010 ছ্]089 090920700709176 81911091065 89 9179,:90 800. 6:00970716690. 
1) 606 10907092901 9, 0976100187 9001965.1 (14. 15919 কতৃকি "5909 
&00. 09159291, পুস্তকের ২০ পৃষ্ঠায় উদ্ধত )। 
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সংজ্ঞায় ষে কয়টি দ্রিকের উপর জোর দিয়েছেন তা হ'ল (১) 
সামাজিক ত্ৃত্রে আন্ত অভিজ্ঞত। বা শিক্ষা, (২) সামগ্রিকতাঃ 
এবং (৩) এতিহা বা! সামাজিক উত্তরাধিকার (80019] 1707186) | 
সমস্ত সংজ্ঞাতেই সামস্ররিকতা ছাড়া, এমন কি সামশ্রিকতার চেয়েও 
বেশী, যে দিকে জোর দেওয়া হয়েছে তা” হ'ল সামাজিক স্থ্ত্রে 
আহত অভিজ্ঞতা বা শিক্ষা । এই স্থৃত্রেই মানুষ, মানুষ" হয়ে গড়ে 
ওঠে । ভূমিষ্ঠ হওয়া থেকে শুরু করে সমস্ত জীবন মানুষ সামাজিক 
অভিজ্ঞতা ব! শিক্ষার মাধ্যমে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ লাভ করে। 
এই ভাবেই সংস্কৃতি মানুষকে প্রভাবিত এবং নিয়ন্ত্রিত করে। 
সংস্কৃতির সামগ্রিকতার ফলে সংস্কৃতি ব্যক্তিকে শুধু সরাসরিভাবে 
নয়, সমস্ত সমাঁজকেও নিয়ত পরিবতিত করে, ব্যক্তির উপর 
আবার অপ্রত্যক্ষ' প্রভাব বিস্তার করে। সংস্কৃতির এই গতিময় 
( 05092010 ) এবং স্থষ্টিশীল ভূমিকাকে উপেক্ষা করলে “সংস্কৃতি? 
সম্বন্ধে ধারণা আংশিক হয়ে পড়ে । চিতপ্রকর্ষের মধ্যে এই 
গতিময়তার কোন প্রশ্ন ওঠে না। 

মানুষের সঙ্গে পশুর তফাৎ শুধু এই সংস্কৃতির জোরেই । সংস্কৃতি 
না থাকলে, মানুষের অন্য এমন কোন গুণ নেই যা” কোন না? কোন 
প্রাণীর মধ্যে পাওয়া! যায় ন।। সংস্কৃতির বলেই আজ মানুষ 
প্রকৃতিকে বশ করে নিজের কাজে লাগাচ্ছে, জীবনসংগ্রমে 
কল্পনাতীতভাবে অন্য সব প্রাণীকে ছাড়িয়ে এগিয়ে চলেছে। প্রশ্ন 
উঠবে, যে-সংস্কৃতির জোরে মানুষ পশুত্বের স্তর উত্তীর্ণ হয়ে গেল, তা; 
এত যুগেও কোন না কোন প্রাণীর অনায়ত্ব রইল কেন? এর 
কারণ, মানুষের চিন্তাশক্তির মধ্যে আবার একটি বিশেষ ধরনের 
চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটেছিল, (পশুর চিন্তাশক্তি বা বিচারবোধ নেই, 
এ ধারণ। ভুল ) তা হ'ল বিমূর্ত ( ৪990%০% ) চিন্তীর ক্ষমতা । এই 
বিমূর্ত চিস্তাশক্তির বলেই প্রতীক কল্পন৷ সাধ্য হ'ল, যার ফলে এক- 
দিকে ভাষা! এবং অন্যদিকে হাতিয়ার (60০18) ৃষ্টি করা তার 


ব্যক্তি, সমাজ ও সংস্কৃতি ৭ 


পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিল। বস্তুত, মানুষের সংস্কৃতির ভিত্তিই 
হ'ল ভাঁষা এবং হাতিয়ার এবং এই ছুটি সম্পদের অভাবে পশু 
কোনদিনই মানুষের নাগাল পাবে না। 

মানুষের জীবনে ভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা সম্যক অবহিত 
কিনা সন্দেহ। সমগ্র মানব-অভিজ্ঞতা ভাষার প্রতীকে মানুষের 
কাছে লভ্য হয়েছে । ভাষা মানুষের সামাজিক এঁতিহ্োর সামশ্রিক 
সঞ্চয়কে মূর্ত করে, এবং মানুষ তারই ভিত্তিতে নিজের জীবনকে 
সংগঠিত করে। ভাষার অভাবে পশুর শিক্ষা অল্প কিছুদূর অগ্রসর 
হয়েই স্তব্ধ হয়ে যায়। এ বিষয়ে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক-গবেষণা 
চালান হয়েছে । তার মধ্যে 91102 দম্পতির গবেষণ। উল্লেখ- 
যোগ্য*। তার! সাড়ে পাত মাসের একটি শিম্পাঞ্জি শিশুকে ( নাম 
রেখেছেন, 909) তাদের দশমাস বয়স্ক শিশুপুত্র 1000810-এর সঙ্গে 
একত্রে একইভাবে প্রতিপালন করেন । প্রথম প্রথম কতকগুলি 
বিষয় 089, 7902%]8-এর চেয়ে তাঁড়াতাঁড়ি আয়ত্ব করে, (তার 
কারণ, হয়ত, সাড়ে সাঁত মাসের সিম্পাঞ্জি দশ মাসের মানব শিশুর 
চেয়ে দৈহিক ও মানসিক গঠনে বেশি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ) কিন্তু ই বছরের 
মধ্যে 7801919, 909কে সব ব্যাপারেই ছাড়িয়ে যায়। ভাষা 
আয়ত্ব করার পর থেকে 959%কে 700719] শিক্ষার প্রতিযোগিতায় 
একেবারেই পরাভূত করে। কিছু কিছু কথা বুঝতে পারলেও 
90৪9, স্বভাবতই ভাষা আয়ত্ব করতে পারেনি । 191105দের 
গবেষণা থেকে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে শুধুমাত্র স্বযোগের 
অভাব পশুদের পশ্চাত্বতাঁতার কারণ নয়। 


এবার দেখা যাক, কিভাবে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে । ( বলা- 
বাহুল্য ব্যক্তিত্ব বলতে শুধু দৈহিক অস্তিত্বই বোঝায় না, ব্যক্তিত্বের 


(৮) 01. 01. & (9. জব. ঘৈ. ০11০৪, “ঘু।৩ 0৩ 00. 07০ 012118% 
বি. ডু. 1993. 


৮ একালের চোখে 


সংজ্ঞায় সামাজিক বৈশিষ্ট্যই মুখ্য ।৯ সগ্যোজাত শিশুর কোন 
ব্যক্তিত্ব থাকে না, তার ব্যক্তিত্ব সামাজিক ক্র্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার 
মধ্য দিয়ে বিকশিত হয় )। 

সমাজে প্রত্যেকের নির্দিষ্ট ভূমিক। (7019) থাকে । কৌন 
কোন ভূমিকা অনিবাধ ; যেমন বয়স বা! লিঙ্গ অনুসারে যে ভূমিকা 
নির্দিষ্ট হয়, ব্যক্তির ইচ্ছায় তার রদ বদল অসম্ভব ( আধুনিক 
চিকিৎসাবিজ্ঞান যে সব অঘটন ঘটিয়েছে তা আমাদের আলোচনায় 
গণ্য নয়)। আবার কর্ম-সংস্থান অনুযায়ী ব্যক্তি যে-ভূমিকা 
লাভ করে তা" পরিবর্তনসাধ্য। ভূমিকা নির্দিষ্ট হবার পর 
আবার সেই ভূমিকাসম্মত আরও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ব্যক্তির 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে তার ব্যক্তিত্বকে স্পষ্টতর করে তোলে। বালিক। 
যখন নারীত্বে পদার্পন “করে তখন তার পরিবর্তন শুধু দৈহিক 
নয়ঃ এবং তার মানসিক এবং ব্যবহারিক রূপান্তর নারী 
সম্পর্কে সমাজে যে ধারণ প্রচলিত তার সূক্গে সঙ্গতি রেখেই 
ঘটে। অথবা যেমন, সৈম্তবাহিনীতে যোগদানের পর যে-কোন 
ব্যক্তি ক্রমশ সৈনিকের বৈশিষ্ট্যগুলি আয়ত্ব করে ফেলে । যাই 
হোক, ব্যক্তির উপর সামাজিক পরিবেশের এই প্রতিফলন 
অনিবাধ (অবশ্য এই প্রতিফলন আবার সকলের উপর সমান 
প্রভাব বিস্তার করে না, বিভিন্ন ব্যক্তির উপর প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন 
হওয়া অসম্ভব না )। 
_. নির্দিষ্ট ভূমিকায় ব্যক্তিকে আবার তার প্রতিবেশী অন্যান্ 
ব্যক্তির ভূমিকার সঙ্গে আত্মভূমিকার সামপ্রস্তসাধন করতে হয়। 
বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শিশু শেখে তার কোন্‌ ব্যবহার অন্যান্ের 
অনুমোদিত এবং কোন্‌ ব্যবহার অন্যান্যকে তার প্রতি বিরূপ করে 


(৯) 76780281165 26076996268 ৪. 41804 02:29018501017) ০ 
091:5186906, 957291010 800 89010% 099191008161909% ( ঘা, 2. ও ০০2০ 
189918%1 78590010858 0, 841 ১, 


ব্যক্তি, সমাজ ও সংস্কৃতি ৯ 


তুলবে । সম্বন্ধের এই ঘাত-প্রতিঘাঁতের ফলেই তার ব্যক্তিত্ব রূপ 
নিতে থাকে; এইভাবে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতেই সে নিজেকে 
চেনে, এবং সেই চেনার আলোকেই দে অন্যকেও চেনে। 
এইভাঁবে ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রাথমিক পর্যায় সমাজকর্তৃক 
পূর্ব-নির্ধারিত হয় (এই সামাজিক পূর্বনির্ধারন যে সব ব্যক্তিকে 
এক ্টঁচে ঢেলে সাজে না তার কারণ এই পূর্ব-নির্ধারনও 
আবার বিভিন্ন পার্থক্যে-যেমন বংশগত এবং অন্যান্য পরিবেশ 
অনুযায়ী-_জটিল )। 

বিভিন্ন সমাজের আচার ব্যবহার এবং মূল্যবোধ ব্যক্তিত্বকে 
বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। সাধারণত বাঙালী মেয়েরা লজ্জা 
শীল! হয়, কাঁরণ এতদিন পর্যস্ত বাঁঙডালীসমীজে মেয়েদের লঙ্জা- 
শীলতা! বিশেষ গুণ বলে স্বীকৃত হয়েছে এবং মেয়েদের ঘরের 
বাইরে আসার প্রয়োজনীয়তা বা সামাজিক সমর্থন ছিল ন1। 
নিঃসন্দেহে ব্রহ্মদেশীয় মেয়ের! বাঙালী মেয়েদের চেয়ে বেশি 
নিঃসঙক্ষোচ এবং তারা অযথা লজ্জাকে প্রশ্রয় দেয় না, কারণ তাদের 
সমীজে মেয়ের! বাইরের কাঁজে অভ্যস্ত । 

সংস্রতি কিভাবে মানুষের স্বভাবকে পর্যস্ত নিয়ন্ত্রিত ও গঠিত 
কবে, তা? 8৪ 13000991096 কয়েকটি উপজাতি ( যেমন £%010), 
[81006], 10800 এবং 70910 প্রভৃতি ) সম্বন্ধে পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিশেষভাবে দেখিয়েছেন 1৯৩ বিভিন্ন আদিম 
মানবগোষ্ঠির সমাজ পদ্ধতি সম্বন্ধে গবেষণা সুত্রেই সমাজ-বিজ্ঞানীর' 
ব্যক্তিত্বের বিকাশে সংস্কৃতির অপরিহারধ ভুমিকা সম্বন্ধে 
বিশেষভাবে সচেতন হয়ে ওঠেন । ব্যক্তি ও সংস্কৃতির পারস্পরিক 
সম্বন্ধ সম্পর্কে []10116 7)01151)9107-এর সিদ্ধান্তই এখন পর্যস্ত 
মোটামুটিভাবে গ্রন্থ, বলে সমাজতাত্বিকরা স্বীকার করেন। 
10010076110 তার বিখ্যাত গ্রন্থ 409 18 1)15191010 00 1079/591] 


(১০) 01 08806910801 091805+, 


১৩ একালের চোখে 


90019] (ইংরেজী অনুবাদ করেছেন 0. 911000900--47179 
10151910201 1870102 17 900196 1ঘ০দা ০৮০ 1939)--এর 
মধ্যে আনব বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন যে, যে-সব সমাজ অনগ্রসর 
(যেমন আদিম উপজাতিগণ ), যাদের বৈষয়িক কর্ম-বণ্টন 
€(0151901) ০ 180০09:) যত প্রাথমিক পর্যায়ে অবস্থিত তাদের 
সামাজিক বিধিনিষেধ (৮৪১০০) এবং আচার-ব্যবহার তত কঠোর 
এবং সেই সব সমাজে ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ তত সীমাবদ্ধ। 
সেই তুলনায় যে-সব সভ্যতর সমাজগুলিতে বৈষয়িক কর্মবণ্টন যত 
বিস্তৃত এবং জটিল সেই সব পমাজে ব্যক্তিত্বের বিকাশের সুযোগ 
তত বেশি । পরবতী বিভিন্ন সমাজতাত্বিক গবেষণায় [001107610)- 
এর সিদ্ধান্তই সমধিত হয়েছে। 

ব্যক্তি ও সমাজের মৌলিক বিরোধ-নির্দেশী ক্রয়েডীয় মতবাঁদ 
তাই অচল। 7806) 797790106 নুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা! করেছেন__ 

“যা 1681165, 8091965 2500. 175011009] +99 009 8,108,801719$8,. 17019 
991690:0 70:051999 6179 ০ 12)9/691:18,] 01 ৬1101) 6.9 11001510091 1119,063 
1318 119. 11 16 19 697, 0109 81001101091] 90067871110 15 730]) 
6199 11901710081 11299 6136 01121799 6০ 1199 60 113 01)001010165,1, 
(:8669003 01 0016551,. 0159, ভা) ্ 

লক্ষ্য করতে হবে যে 790.9010 শুধু ব্যক্তি ও সমাজের তথাকথিত 
বিরোধকে অন্বীকার করেই ক্ষান্ত হননি১১। তিনি ব্যক্তির 


০ পা এ 





(১১) এই বিরোধকল্পনার মূলে উনবিংশ শতাখির টৈতবাদকে 73398106 
দ্বায়ী করেছেন-_ 


১ 

09901 6109. 20096 10191990108 10180077091061078 959 60 61118 
10872969906] 9010607:0 00051187) ৪৪. 6009 1099 6119৮ 110 ভু 89 
৪0100:80690 100 009 9001965 98 89499. 60 656 17111510081] 277 
ফা1)96 88 901১6280690. 1:90) 8119 10915101081 ৪৪ 90798 0 ৪0০89, 
1915110901)15195 ০0৫ 1:960000, 700116108] 01967 ০1 151989% 16179, 19৮০91)0- 
01029 0090 1859 0089999. 00886199 109$9 79660. 109118 0৮. 81119 
00811810, 1010)9 009::9] 277 400100001081991 61১9০ 106679012 6119 
10000769006 ০1 001697:6 08669: 8190 01 8109 .17191%10091 18 02] &, 
92009]] 10019 10107) 01019 1017080001169] 00109610610) 01 (61)9 77960:6. 
01 8001965, ( 8669208 01 00160:9, 0089, ঘা) 


ব্যক্তি, সমাজ ও সংস্কাতি ১১ 


বিকাশে সংস্কৃতির (তথা সমাজের ) ভূমিকাকে স্পষ্ট করে তুলে 
ধরেছেন । সংস্কৃতি মানুষকে যে রসদ (29 1096911219 ) জোগায় 
তার উপর ভিত্তি করেই মানুষ তার সমগ্র জীবন গড়ে তোলে । 
সংস্কৃতি যত অনুনত থাকবে, মানুষের ব্যক্তিত্ব ততই সীমাবদ্ধ 
থাকতে বাধ্য। এই মতের সঙ্গে 709101)6117-এর মতের কোন 
অসামপ্তস্ত নেই। বলা বাহুল্য, 081016 বলতে 7961)90100 
4078)60719,] 0016010+-কে বাদ দেননি । 

অবশ্য ব্যক্তি ও সমাজের কোন মৌলিক বিরোধ নেই বলে 
এমন ধারণা হওয়া! উচিত ন1 যে ব্যক্তিত্বার্থের সঙ্গে সমাজন্বার্থের 
বিরোধ অসম্ভব। বিশেষত যে সমাজে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি 
(1778616061009 ) ব্যক্তিকে তার অস্তিত্রক্ষার প্রচেষ্টায় সহায়তা 
করতে অশক্ত হয়ে পড়ে সেই সমাজে ব্যক্তিচেতন1-মাথা চাড়া দিয়ে 
ওঠে । বিপ্লবমুখী অস্থির সমাজেই এই পরিস্থিতি দেখা দেয়। 
স্থৈতিক (৪6279) সমাজে বাক্তিচেতনা একান্তভাবেই সমাজ- 
চেতনার সঙ্গে মিশে থাকে । 

ব্যক্তিচেতনা এবং আঁত্মচেতনা সমার্থক নয়। পশুতের স্তর 
থেকে উন্্ীর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আত্মচেতনা এবং নাত্ব- 
জিজ্ঞাসার স্ুত্রপাত ঘটেছে, কিন্তু ব্যক্তিচেতনা তথা ব্যক্তিবাদের 
সত্রপাত নিতাস্তই আধুনিক। বস্তত ব্যক্তিবাদ বাঁ ইংরাজী 
1701510091197. উনবিংশ শতাব্দিতেই সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়। 
[10110091197 কথাটি ফরাসীভাষা থেকে ধার করা । 
ফরাসীতে কথাটি ব্যবহার করেন 709 17008951119 £তার “[)6 18, 
10091170018,60 0]. 4000011009৮ গ্রন্থে (1840) নও 
1১০০০ তার ইংরাজী অনুবাদ করার সময় [09151021151 
কথাটিকে ইংরাজীতে আমদানী করেন৯২। ব্যক্তিবাদ বলতে 


(১২) 0৫, 04, 0109199:8) 02 6009 10156928365 01 100719500৮৮ বত, 
01090697 15, 72,160, 


১২ একালের চোখে 


799 111000651119 বুঝিয়েছেন এমন এক মনোভাব যা” প্রত্যেককে 
প্রত্যেকের কাছ থেকে সরিয়ে আনে, সমাজের যা” ঘটে ঘটুক। 
(4&0 96616009 ০01 00100 10101) 19908 98,017 10001001081 01 6179 
00101700101 60 40791 80916 00100 1019 191]07 0199/0788 
810. 60 19859 8901965 ৪ 1209 00 169917, )। 


এই ধরনের মনোভাব প্রাচীন মানবসমাঁজে দেখা যায়নি । তা 
সম্ভবও ছিল না। অধিকাংশ আদিম সমাঁজেই মানুষের জীবন 
টোটেমের১৩ অন্ুশাসনে ওতঃপ্রোতভাবে বদ্ধ ছিল। টোটেমের 
আওতায় ব্যক্তিসত্তার স্কুরণের কোন প্রশ্নই নেই। টোটেম-গোষ্ঠীর 
মধ্যে মানুষের একমাত্র, সমাজসত্তীরই রকমফের, এক ধরণের 
গোিসতা। ( “1021 ৪০1 ) বিদ্যমান ছিল ! বস্তুত বর্তমান জগতে 
মানুষের গ্রকৃতি' আর 'আদিম মানুষের প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য 
অপরিসীম৯৪। ব্যক্তিচেতনার উন্মেষ হয়েছে প্রথমত সম্পত্তির 
ব্যক্তিগত মালিকানার স্বৃত্রপাঁত থেকে এবং তা” সভ্যতার অনেক 
পরবতী স্তর। বর্তমান যুগে যে-ব্যক্তিবাদের সঙ্গে আমর! 
পরিচিত তার স্ুত্রপাত ঘটে ইউরোপে, প্রধানত তিনটি ধারায়, 


(১৩) পণ, পাখী, বৃক্ষ বা অগ্থ কোন বস্তকে আত্মীয়তাবন্ধনের প্রতীক হিসেবে 
গ্রহণ করে' সেই সম্বন্ধের ভিভিতে গঠিত মানবগোঠী আমাদের চোখে পড়ে । সেই 
আত্মীয়তা-বন্ধনকে বা এঁ-সব প্রতীককে সমাজবিজ্ঞানীর] [06979 আখ্য| দ্িয়েছেন। 
70692) সম্বন্ধে সমাজতত্বে প্রচুর আলোচনা হয়েছে । তার মধ্যে 7. 130108016-"এর 
”1061১99”, গ্রষ্থের 00%069৮ তা (730০0 [1 )-এর 6119 70692 শীর্ষক 
পরিচ্ছদটি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য । 


(১৪) %001810716159 17010782) 1196019 019790. 90108109190015, %00. 11) 
৪017)9 7:99109068 1:89401921155 07010) 186 9. ৪:৪০ 00109 6০ 89581001009 6০0 109 
10100082 096019 201 097091:5],,,০,, 0709 01 6109 10996 96981110690 
19100907910691 01091015089 10998176109 17817691895 01 109 01110016179 
10010080165 8100. 609 0007870% 90179910620 ও 1101709/, 118/609, 19 6109 
09899, 2100056 1000910197%81)18 60 9৪, 17 ছ1)101) 8119 99106110906 0: 
1001510051185 29 01909591090. 17. 109 10210016159 10100. (0, 920175516, 
10405091917 008069: দে) 


ব্যক্তি, সমাজ ও সংস্কৃতি ১৩ 


১। খুষ্ঠীয় ধর্ম মতে ব্যক্তির স্বীকৃতি, যা” বিশেষভাবে রিফর্মেশনের 
যুগ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে (যদিও একথা ইউরোপ সম্পর্কেই 
প্রযোজ্য তবু মনে রাখতে হবে যে বর্তমান ব্যক্তিবাদ 'ইটরোপ 
থেকেই সারা পৃথিবীতে বিস্তৃত হয়েছে )। ২। রেনেপসাসের 
পরবর্তাঁ যুগে যন্ত্র সভ্যতার সূত্রপাত এবং ব্যক্তির অর্থ নৈতিক 
মুক্তি, এবং ৩। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতি । পদার্থ- 
বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সাফল্যের ফলে, অন্যান্য বিজ্ঞানে এবং 
বিশেষত সমাজবিজ্ঞীনেও পদার্থবিজ্ঞানের মাত্রিক বিচার পদ্ধতির 
( 09806169615 720960095 ) প্রচলন শুরু হয়। ফলে সমাজের 
প্রাথমিক মাত্রা! (01016) হিসেবে ব্যক্তির উপর গুরুত্ব ক্রমশ বেড়ে 
চলে১৫। এই স্ত্রপাত থেকে 18518598. 151:9 মতবাদের 
মধ্যে ব্যক্তিবাদের যে পুষ্টি তারই পরিণতি বর্তমান ধনতান্্রিক 
একচেটিয়া পুঁজিবাদের পক্ষ-পুটে লালিত উগ্র ব্যক্তিসবস্তায়। যে 
ব্যক্তিবাদের উদ্ভব ছাড়া *সামন্ততানস্ত্বিক নাগপাশ থেকে মানুষের 
মুক্তিলাভ অসম্ভব ছিল, সেই ব্যক্তিবাদই আজ সমাজ প্রগতির 
ঘাড়ে ছবহ বোঝ! হয়ে দীড়িয়েছে। এটা অবশ্য কিছুমাত্র 
অস্বাভাবিক না। সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক সমতালে অগ্রসর হয় না। 
বিশেষত বৈষয়িক উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে সামাজিক মূল্যবোধ 
প্রায়শঃই সমান তালে চলতে পারে না। সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের 
এই অসংগতিকে “সাংস্কৃতিক পশ্চাদ্বতিতা বা 1001507:2] 1," 
বলে অভিহিত করা হয়েছে ।৯৬ আজ তাই একদিকে যখন 


(১৫) 01, &, 70. 101005৮5--71005 01010901% ০0 90918 901917995-_ 
[00151009119100. 

(১৬) 0516009] 16" সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য ড্র. ঢা. 92)0- 
এর 909191 019,069 গ্রস্থের পৃ ২০০-২৩৫ ্রষ্ঠব্য। 08920-ই ১৯২২ সালে 
09] 801] 10 কথাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন । বতমান সমাজ-বিজ্ঞানে 001807:1 
[88-এর উপর আলোচনা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। সবাধুনিক 
আলোচনার জন্ত 909০1010965 09. 90919] :059999:01 পত্রিকার 27.-791). 
1925৭ সংখ্যায় 08£১0৮0-এর “001691%] 1388 5৪ 01290: প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য । 


১5 একালের চোখে 


ধনতন্বের নাভিশ্বীস দেখ! দিয়েছে তখন অন্যদিকে তারই সহচর 
ব্যক্তিবাদ অন্যান্ত আনুষঙ্গিক উপসর্গগুলির সঙ্গে সমাজ মানসে 
ভয়াবহ বিস্তৃতি লাভ করেছে। ব্যক্তি-কৈবল্যের কুজ্টিকার 
আড়ালে ব্যক্তির সামাজিক পটভূমিক৷ অদৃশ্য হয়ে গেছে । 

ফলে বর্তমান সমাজে ব্যক্তি ও সমাজের মৌলিক সম্বন্ধ বিস্মৃত, 
ব্যক্তিস্বার্থ এবং সমাজস্বার্থের সমার্থকতা বিলুপ্ত। তাই আজ 
ব্যক্তিসত্তা আর সমাজসত্তার ভিত্তিহীন সমস্যাও এত তীব্র হয়ে দেখা 
দিয়েছে যে, অগ্রীতিকর হলেও তার গুরুত্ব অস্বীকার কর! অন্ধতার 
পরিচায়ক । | 

যাই হোঁক, ব্যক্তিসত্তা আর সমাজসত্তার বর্তমান অসামঞ্জস্তকে 
চিরন্তন বলে মেনে নেওয়া চলে না; এবং ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের 
এবং ব্যক্তিসত্তার,সঙ্গে সমাজসন্তার যে মৌলিক কোন সংঘাত নেই 
সে বিষয়ে অন্তত সমাজ-বিজ্ঞানে কোন সংশয় নেই। 


একাননবতী পরিবার-প্রথা 


বাঙ্গালীর বতমান সমাজ-জীবনের অন্যতম প্রধান সমস্যা 
পারিবারিক সংগঠন--এই প্রস্তাবে মতান্তর ঘটবে কি ?-_-বোধ 
হয় না| মতানৈক্য ঘটবে সমস্তার সমাধান নিয়ে, এবং তা 
স্বাভাবিক। 

একান্নবর্তাঁ পরিবার অনিবার্য বিলুপ্তির মুখে । এটা অনেকের 
চোঁখে পড়েছে, অনেকে সে বিষয়ে অচেতন। যারা সচেতন তারাও 
যেন পরিস্থিতিটাকে ঠিক মেনে নিতে পারছেন না। একান্নবতা 
পরিবারের মনোবৃত্তি আমরা সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারিনি ! 
বাংল। দেশে এ সম্বন্ধে কোন নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান (9696186108) 
নেওয়া হয়েছে কি না তা" আমাদের চোখে পড়েনি । তবে 
বোক্কাই প্রদেশে এ বিষয়ে ছ'একটি প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য । তাদের 
অন্যতম প্রী কে,'টি, মার্চেন্ট কর্তৃক সংগৃহীত পরিসংখ্যান-এর 
ফলাফল এইরূপ £ 

















শতকরা হার 
গুজরাত | পুণা (বোষ্বাই | মোট 
একান্নবর্তী পরিবারের সপক্ষে__৫৩"২২ 1 ৪১৩০ ৷ ৪২-২৪ | ৪৫৩ 
% ঠ বিপক্ষে-_-৩৫'৪৮ 1৪৩৪৮ । ৪০৫৩ (৩৯৭২ 
মিশ্র পরিবারের পক্ষে_-১১৩০ | ১৫২২ ১৭২৩ | ১৫৮ 
১০০1১০০1১০০] ১০৪ 


(1, গু, 1091010906--517975106 1০৪ ০0 15711859  8100 


91011 ), 
শ্রী কে, এম, কাপাডিয়া এই বিষয়ে একান্নবতা পরিবারভূক্ত 


৩৭২ জন শিক্ষকের মতামত সংগ্রহ করেছেন। তাদের মধ্যে ৬৭ 
জন একানবর্তা পরিবার থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে আনার 
পক্ষপাতী, ১৯২ জন সেই পরিবারভুক্ত থাকার পক্ষে এবং ১১৩ জন 


১৬ একালের চোখে 


মনস্থির করে উঠতে পারেননি । (বু. 0. 180০19-1601500 800. 
না9101]9 17 ]71019) 01191), 7, 7,259), 
বাংলাদেশে অনুরূপ পরিসংখ্যান নিলে ফলাফল একেবারে 
বিপরীত হবে বলে মনে করার কোন কারণ নেই । কিন্তু একান্নবতী 
পরিবার প্রথার মোহ আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি বা না পারি, 
এই প্রথা যে ভেঙ্গে পড়ছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । কি ভাবে এই 
সনাতন ভারতীয় প্রথ। ধীরে ধীরে ভেঙ্গে পড়ছে সেই দিকে সামান্য 
আলোকসম্পাত কর যেতে পারে । 
একান্নবতাঁ পরিবারের সুত্রপাত বৈদিকযুগেই ঘটেছে তা” 
স্পষ্ট &। সেই ধারা বৃটিশ রাজত্ব পধস্ত অব্যাহত ছিল, তবে 
বৃটিশ শাসন কালেই সেই প্রথায় ফাটল ধরেছে একথাও ঠিক। 
£01009 10019 119৮0৮01 6]19 [71000 18001] 0060195 0109 
81001909106 1906১ ড12.5 01)96 95910 /1)910 01)8 91008 00৪05 
12)0151001181)) 99 12990871890 &100 86691001065 79:09 19911) 
1007908 60 13810700156 1910) 5/101) 6179 11769)998 01 61)9 1011 


12170115, 61191900115 00179616610] ৮৮98 07190771%009,115 00019979ণ 


60199, 0090 70791176911790 98 101706 9110 9208910,% 

(10. 1, 1090991--11575169 500. 10900115 10107101510. 21). 

বিগত কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় সমাজব্যবস্থা এক 
অচলায়তনের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। তার কারণ প্রধানত ছ"টি, 
ভারতীয় গ্রামগুলির অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতা এবং চলাচল 
ব্যবস্থার ছুর্দশা। প্রত্যেক গ্রামেই প্রয়োজনীয় খাদক এবং 
বস্তুসন্তার উৎপন্ন বা প্রস্তুত হ'ত, তাই বহির্জগতের সঙ্গে সংযোগের 
অর্থনৈতিক প্রয়োজন কখনই তীব্রভাবে দেখা দেয় নাই। 
অনেকটা এই কারণেই বোধহয় একমাত্র দ্রাবিড় সভ্যতার যুগকে 


4, &, 11800001091 8100 4, 53, 1098617---59010 [77965 (1919), 


একান্নব্তা পরিবার-প্রথ। ১৭ 


বাদ দিলে ভারতীয় রাস্তাঘাট কখনই খুব উন্নত স্তরে পৌছায়নি *। 
এই প্রসঙ্গে ১৮২৫ সালে মীদ্রাজ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত 70110 
ঘ্ড ০৮9 0019110188100-এর রিপোর্ট উল্লেখযোগ্য- 
নিন 17981156219 18019 01 0119 10809 70803 (90-091190) 9:9 00] 
৪0 197” 7772,09 %৪ 6019 ]890 1)72,06102/019 107 99768. 721765 901016 ০01 
0৪,708 107051106 1) 05 আ০৪,010018 101) 112176 10908 96 ৪, 59 ৪107 10809 
8070 105 997৩ 9107 868,9৪8. 7006 105 19৮ 0109 79869) 10071070801 617889 
10909 919 01010110090. 800. ৪ 179%ড 91709: 0069 00 0108 2017010010109- 
610108 10999) 6109 96098%00 02093893 9 11778 ) 600 01095 279 110 0090 
98,899 90 0096 60 96800. 6119 89068 ০01 619 7179918 ভ1)119 61)9 ৪071909 
19 9, 61086 11 [0000900], 10806119 61)95 ৪19 ০0 01 889 9%:99106 102 
০8619 ০ 10০9% 10999008979, ' 

ভারতের অন্ঠান্স্থানে যে রাস্তাঘাটের, অবস্থা, উন্নততর ছিল 
তা* মনে করার কোন কারণ নেই । বহির্জগতের সঙ্গে যোগা- 
যোগের অভাবে ভারতীয় *অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় যেমন” একটা 
স্থবিরতা এনে দিয়েছিল তেমনি সমাজজীবনেও একটা জড়তার 
স্যষ্টি করেছিল। মাঝে মাঝে বন্যা, অনাবৃ্রি এবং তজ্জনিত 
ছুভিক্ষের কবলে পধুদস্ত, অসহায়ত্ববোধে আগ্রুত ভারতবাসীর 
পক্ষে বুবি কর্মবাদে দীক্ষিত হওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না! 
যেখানে প্রকৃতির কাছে সব ব্যাপারেই মাথা নোয়াতে হয়, সেখানে 
মাথা নোয়ানোই মজ্জাগত হয়ে পড়ে-_সব কিছুই নিবিবাদে মেনে 
নেওয়াই হয়ে দীড়ায় ধর্ম। জাতিভেদ প্রথাসহ সমস্ত সামাজিক 
প্রথাই একেবারে কায়েমী হয়ে সমাজকে আষ্ট্পৃষ্ঠে বেঁধে রেখে- 
ছিল। সনাতন একান্নবর্তা-পরিবারপ্রথা তাই নিঃসংশয় আন্গত্য 
লাভ করেছিল । 


* দ্রাবিড় সভ্যতায় ভারতীয় নগরে রাস্তাঘাট অত্যন্ত উন্নত ছিল একথা প্রমাণিত । 
এই প্রসঙ্গে মহেঞ্ধোদরে! এবং হরপ্লার রাস্তাঘাটের উদ্লেখ করা যেতে পারে__ 
(190195-র 10009 ৪1195 015111296100 ভষ্টব্য )। 

২ 


১৮ একালের চোখে 


বুটিশ শাসনকালে ডাক ও রেলপথের বিস্তার সর্বপ্রথম গ্রাম্য- 
সমাজকে বহিজগতের সঙ্গে যুক্ত করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে মিল- 
ফ্যাক্ুরীজাত দ্রব্যাদি ক্রমশঃ গ্রামের আভ্যন্তরিক অর্থনৈতিক 
বুনিয়াদে ভাঙ্গন ধরিয়ে দিয়েছে । সম্প্রসারণশীল নগরগুলির টানে 
অনেকেই কর্মের সন্ধানে গ্রাম ছাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষা 
এবং ভাবধারার সংস্পর্শে এদেশের ভাবজীবনেও বৈপ্লবিক 
পরিবর্তনের সুচনা ঘটল । 

বৃটিশ উদার-নৈতিক ভাবধার! এদেশীয় একান্নব্তা-পরিবার 
প্রথাকে দ্বিমুখী আক্রমণে বিপর্যস্ত করেছে। একান্নবর্তা 
পরিবারে কর্তা বিধাতান্বরূপ ; তার মতের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ 
করাও রীতিবিরুদ্ধ ছিল। উদারনৈতিক মতবাদের অন্যতম অঙ্গ 
গণতান্ত্রিক বোধ এবং ব্যক্তিস্বাতন্তর্ কর্তার আধিপত্য অনেকাংশে 
কুপন করল। পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে জ্্ীজীতিরও আনুপাতিক 
অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। স্ত্রীশিক্ষ&র বিস্তারও অবশ্য এই জন্য 
যথেষ্ট দীয়ী। উদারনৈতিক ভাঁবধারার আর একটি দিক যুক্তিবাদ । 
যুক্তির ধোপে টে'কে না এমন কিছুই আর গ্রাহ্য হতে চায় না। 
সনাতন ধর্মের দোহাই আর অলঙজ্ঘ্য রইল না। অবশ্য পরিবারে 
স্ত্রীলোকের স্বাতন্তর্যই- সম্ভবত একান্নবতাঁ পরিবার প্রথার উপর 
সবচেয়ে বড় আঘাঁত করেছে। 

পরিবারের প্রত্যেক জনের সামাজিক নিরাপত্তাই বোধ হয় 
একান্নবতাঁ পরিবারের প্রধান সার্থকতা ছিল। রুগ্ন এবং অশক্তের 
একাস্ত অবলম্বন ছিল এই পরিবারপ্রথা। বর্তমান হাসপাতাল 
এবং অনুরূপ চিকিৎস। ৰাবস্থা সেই প্রয়োজনীয়তাকে ধীরে ধীরে 
লাঘব করে দিচ্ছে। আগে কোন ব্যক্তির মৃত্যুতে অসহায় বিধব! 
এবং শিশুদের আশ্রয় ছিল এই পরিবারপ্রথা। আজকাল জীবন- 
বীমার প্রসারে পরিস্থিতির পরিবর্তন 'ঘটেছে যথেষ্ট । শ্রাদ্ধাদি 
পূর্বপুরুষ-পুজার (809986০৮ চ0:81)1)) পদ্ধতি একান্নবতাঁ 


একান্নবর্তী পরিবার-প্রথা ১৯ 


পরিবারে একটা বন্ধন আনত। ধর্মের উপর বিশ্বাস শিথিল হবার 
সঙ্গে সঙ্গে এই সব আচার অনুষ্ঠানাদিও ধীরে ধীরে বিলীয়মান । 

মোটকথা দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো বদলের সঙ্গে সঙ্গে 
সমাজবিপ্লবের সঙ্গে তাল রেখে এই প্রথাটি তার স্বাভাবিক মৃত্যুই 
লাভ করেছে। এই প্রথা ভাল কি মন্দ সেই বিতর্কে না গিয়েও 
প্রশ্ন করা চলে, যে প্রথাকে কোন রকমেই আর জিইয়ে রাখা যাবে 
না৷ মুমূর্ষু ঘোড়ার মত সমাজের আগে তাকে জুড়ে দিলেই কি 
সমাজ চলবে ? না তার চেয়ে নুতন বাহনের সন্ধান শ্রেয়? 


ব্বাঙালীন্ন পন্রিচ্ছদ 


কি পরে বেরোবো এই দৈনন্দিন সমস্যায় অল্পবিস্তর সকলেই 
জড়িত। কিন্তু বর্তমান পরিধান সমস্যার আর একটি দিক মাথ' 
চাড়া দিয়ে উঠেছে, তা” হ'ল আমাদের পোষাক কি জাতীয় হবে । 
আমাদের জাতীয় পোষাক কি ধরনের হবে এও একটি প্রশ্ন বটে, 
তবে সে প্রশ্ন সর্ব-ভারতীয়। আমরা অর্থাৎ শহুরে-বাঙালীরা! 
প্রথমোক্ত সমস্তা নিয়েই বেশী বিব্রত। এই সমস্তাঁও প্রধানত 
পুরুষদের পোষাক নিয়ে এবং আপাতত প্র্শ্রটি ঈীড়িয়ে গেছে 
ধুতি বনাম পেণ্টালুনের মধ্যেই । ৃ 

ধুতি বনাম পেপ্টালুন্ই আমাদের বর্তমান বস্ত্র-নির্বাচনের ষ্ট্রে 
ফাইট। ধুতির সঙ্গে সার্টকে আমরা নিধিচারে মেনে নিয়েছি, 
এমন কি কোট্‌কেও । তাই যে যাই বলুক, প্রশ্নটি ঠিক স্বদেশী 
বনাম বিদেশী নয়, যদিও প্যান্টের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় আপত্তি 
বোধ হয় এই বৈদেশিকতাতেই | 

আমাদের স্বদেশী পোষাক কি? প্রাচীন বাংলার সাজ-সজ্জাঁর 
সম্বন্ধে ডাঃ নীহার রায় প্রমুখ পণ্ডিতদের মারফৎ যেটুকু তথ্য পাওয়া 
যায় তাতে তো৷ মনে হয় শার্ট-কোর্ট তো দূরের কথা 'পাঞ্জাবি, 
জাতীয় জামীও প্রাচীন বাংলায় খুব প্রচলিত ছিল না। সেলাই করা 
বস্ত্রের কোন পাট ছিল না। সেলাই বিহীন এক-বন্ত্রই আমাদের 
আদি এবং অকৃত্রিম অধোবাস | উত্তরীয় এবং মেয়েদের ওড়নাও 
কিছু পরেই আমদানী । বাঙালী মূলতঃ যে নরগোষ্ঠী থেকে উদ্ভব 
( প্রোটো-অষ্ট্রীলয়েড এবং মঙ্গোলয়েড মিশ্রিত ) তাদের এতিহ্য 
দেহের উপরার্ধ খালি রাখা । বলি এবং প্রশান্ত মহাসাগরের 
অন্যান্য দ্বীপে এমন কি ভারতেও মালাবারের নায়ারদের মধ্যে 
( পল্লী অঞ্চলে) এখনও নারী-পুরুষ নিবিশেষে সকলেই দেহের 


বাঙালীর পরিচ্ছদ ২১ 


উপরার্ধ খালি রাখে *। বিদেশীদের বর্ণনাতেও এর ব্যতিক্রম 
পাই না, অন্তত সর্বসাধারণের পোষাক সন্বন্ধে। সবসাধারণের 
পোষাক শুধু বাংল! কেন সারা ভারতবর্ষেরই প্রাচীনকাল থেকে 
আধুনিক যুগের প্রাক্কাল পর্স্ত বিশেষ বদল হয়নি। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে হিন্দুদের পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে পাক্রী আবে 
ছবোয়া সাহেবের যে বর্ণনা পাই, তাও এই কথা প্রমাণিত করে 
(0/09907:8১ [1086160610008 06 09190010199 098 1099010198 99 1 
[790 ইংরাজী অনুবাদ ও সংকলন করেছেন [নু9]া্য . 13980- 
011017)--471000. 1/191717918 008601078 800. (091:870010198, 
পৃঃ ৩২৩ দ্রষ্টব্য )। সেলাই করা জাম যে অপরিচিত ছিল তাঃ মনে 
করার কোন নেই । , প্রাচীন মৃত্তি, পট, দেওয়াল-চিত্র ইত্যাদিতে 
চোলক, কঞ্চক পরিহিত! মহিল! ছুই একটি দেখা যায় বটে। 
পাজামার আমদানী ভারতবধে কুষানরাজারা করেছেন বলে মনে 
হয়। মথুরাঁয় কনিক্ষের যে মৃত্তি পাওয়া যাঁয় (১ম-২য় শতাব্দীর 
বলে অনুমিত) তার মধ্যে লম্বা কোট আর পাজামার পরিচয় 
পাই। এই ধরনের পোষাক মধ্য এশিয়ায় প্রচলিত ছিল। সেলাই 
করা পোষাক বহুল প্রচলিত হতে আরম্ত হয় মুসলমানদের রাজত্বের 
সময়। কিন্ত এই বহুলপ্রচলনও সমাজের ওপর তলাঁতেই সীমাবদ্ধ 
ছিল। সর্বসাধারণের মধ্যে ধুতি ও চাদর ( অর্থাৎ উত্তরীয় বা 
ওড়না; শীতকালে পশমের ব্যবহার ছিল ) চিরদিন বহাল । 

তা" বলে ধুতি সমর্থকদের (আধুনিক পাশ্চাত্যভাবাপন্ন 
বোম্বাই প্রদেশীয়েরা ব্যঙ্গ করে বলে ধোতরদাস'। গুজরাতী বেণে 
শ্রেণীর ওপরই কথাটা বেশী প্রযুক্ত হয়-_ওরা ধুতিটা পরেও যেন 
কেমন অদ্ভুতভাবে ; তা ছাড়া ওদের পোষাকে, স্বভাঁবেঃ ব্যবহারে 


% 00788 [79505901*এর মতে মুসলিম শাসনকালের আগে হিম্ধুমহিলারা 
খোলা বুকে থাকাট1 মোটেই লজ্জাকর বলে মনে করতেন না ( [99 ৪10. 9970970 
ভ্ড07377110,, 15000019189, 079109-9 ). 


ডং একালের চোখে 


কেমন একটা গোঁড়া এবং 8:197791% ভাব আছে, যাতে কথাটা 
অনেকটা লাগসই মনে হয় ) উল্লসিত হবার কিছু নেই। ধুতি ছিল 
বটে। কিন্ত সে ধুতি এ-ধুতি নয়; বাঙ্গালীর প্রসঙ্ষেই ফিরে 
আসা যাক। বাংলায় (এবং ভারতের অন্যত্রও ) যে ধুতি আদি 
যুগে প্রচলিত ছিল তা” একান্ত খাঁটো, হাটুর নীচে নামত না। 
পরার ধরনেও বর্তমানের সঙ্গে কোন মিল নেই । আগে রীতি ছিল 
“ধুতি'র ( বস্ত্রের ) মাঝখানটা কোমরে জড়িয়ে ছুটে খুঁট টেনে 
পেছনে কচ্ছ বা কাছ! দেওয়ার । ঠিক নাভির নীচে ছ*তিন প্যাঁচের 
একটি কটিবন্ধের সাহায্যে কাপড়টা থাঁকত কোমরে আটকান। 
আজকালকার ধুতির প্রধান বৈশিষ্ট্য কৌচার অস্তিত্ব ছিল না 
আগে। হালে আবার তরুণরা এক অদ্ভুত কায়দায় মালকৌচা 
মেরে ধুতি পরেন, দেখতে অনেকটা পেশোঁয়ারী সলওয়ারের মত 
দেখায়। সাদৃশ্য এইমাত্র যে আগেকার মত বর্তমানেও ধুতি 
সেলাই-ছাড়া, তা” ছাড়া আগের মত এখনও ধুতি কার্পাসজাত । 

তা, সেলাই-এর রিরুদ্ধে তো কোন আপত্তি তো! শুনি না! তবে 
তো শার্ট, পাঞ্জাবি, (মায় গেঞ্জি ইত্যাদি অন্তর্বাস ) কিছুই পরা! চলবে 
না। ধোতরদাসরা রাজী হবেন কি? (আগে ভাগে স্বীকার 
করে রাখি বাঙালীদের চাদরসহ 'ধুতি-পাঞ্জাবি পরার ধরন অতি 
শৌভন এবং রুচির পরিচায়ক, অবশ্য এই ধধুতি-পাঞ্জাবি'র সুবিধা! 
অস্থুবিধার প্রশ্ন আলাদী। কিন্তু যারা ধুতি-পাঞ্াবি পরেন, তারা 
সকলেই গোঁড়া নন। আমাদের “ধোতরদাস+ শব্দটি সেই সনাতনের 
ধবজাধারীদের্‌ দিকে ছু'ড়ে মারা হ'ল যার স্বদেশী-বিদেশী প্রশ্নে 
একান্তই বেসামাল হয়ে পড়েন ) 

ধুতি-পাগ্জাবি-চাদর, অর্থাৎ বর্তমানে বাঙালীর পোষাক বলতে 
যাকে ধরা হয় তার চল বেশী দিন হয়নি। তার স্ুত্রপাত 
আংশিকভাবে জমিদারদের মধ্যে ঘটেছে, এবং তা” বিশেষত বৃটিশ 
আমলের বাবু-গোষ্ঠীর দ্বারা লালিত। হুতোম প্্যাচার “বাবু-র 


বাঙালীর পরিচ্ছদ ২৩ 


সাজসজ্জা প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাকাল পর্ধস্ত চালু ছিল বলা যেতে 
পারে। বাঙালী বিলাসী বাবুদের চেহারা পাণ্টাতে শুরু করে 
প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে এবং সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটে দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পরে। বর্তমানে পরিচ্ছদের বিলাস এবং বিলাসের 
পরিচ্ছদ সম্পূর্ণ ই পাশ্চাত্যান্ুগ । জমিদারী প্রথার উৎখাঁতে হুতোম 
বণিত বাবুবেশের যুগীস্ত ঘটল বলেই আমাদের অনুমান ! 
আধুনিককাঁলে সাধারণ ভদ্রলোকদের মধ্যে ধুতির সম্বন্ধে 
অনাস্থা অনেক দিন থেকেই । অফিসের বাবুরা বছর তিরিশ-চল্লিশ 
আগে প্যান্টের বিকল্পে মালকোছামারা ধুতির নীচে শাট “গুঁজে 
দিয়ে তার উপর কোট চাপাতেন। এই ধরনের সঙ্জাধারী এখনও 
ডালহোৌসি স্কোয়ারে দেখা যায়। গত বছর পনের কুড়ি ধরে 
তরুণদের মধ্যে যে “সলওয়াঁরী* ধুতির প্রচলন হয়েছে তার উল্লেখ 
আগেই করেছি । এটা অনেকটা ফাসানে, কিন্ত তার চেয়েও বেশী 
এই কারণে যে ধুতি আর আজকালকার জীবনযাত্রার সঙ্গে খাপ 
খাওয়াতে পারছে না। আমাদের সমাজের বৈষয়িক বুনিয়াদ 
বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজটাই পাঁলটে যাচ্ছে । সামাজিক রীতি- 
নীতি ধরন ধারণ সব কিছুই আজ বদলাচ্ছে। সেকালের কৃষক- 
প্রধান বাঙালী জনসাধারণ €( এখনও কৃষকের সংখ্যাই বেশী, তবে 
আমাদের আলোঁচন! চলছে প্রধানত নাগরিক বাঙালী ভদ্রলৌকদের 
নিয়ে সেকথা মনে রাখতে হবে ) যে খাটো ধুতি পরবে তা” তো 
স্বাভাবিক, কৌচ] ছুলিয়ে কৃষিকার্ধ বা অন্ত কোন কায়িকশ্রম 
অসম্ভব। শ্রেনীগত কায়িকশ্রমের বিচ্যুতিই মাটিতে লোটান 
কৌচাওয়াল। লম্বা ধুতির প্রচলনের মূলে । অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে 
কায়িক শ্রম যখন থেকে লজ্জাকর বলে পরিগণিত হতে আরম্ত 
হ'ল তখন থেকে পোষাকেই মালিকের শ্রমের নিশ্প্রয়োজনীয়তা 
প্রকট করার চেষ্টা চলেছে। ফলে “হাটুর উপর ধুতি 
নামতে নামতে মাটিতে লোটাতে আরম্ভ করল, মোট কাপড় সুক্ষ 


২৪ একালের চোখে 


হতে হতে মসলিনের পরিণতি নিল (মসলিনের পোষাকে যে 
কায়িক শ্রম অসাধ্য তা” সকলেই ত্বীকার করবেন ), কোন কোন 
স্থানে (যেমন মহা রাষ্ট্রে) যেখানে শিরন্ত্রাণের বিশেষ প্রচলনই ছিল 
ন। সেখানেও উষ্কীষ বাড়তে বাড়তে এমন পেশোয়ারী রূপ নিল যা, 
পরে" চলাফেরাই ছুষ্ষর মনে হয়। পোষাকের বিবর্তনের সঙ্গে 
আভিজাত্যের সম্বন্ধ সব দেশেই অত্যন্ত স্পষ্ট। 09108 [,201 
বলেছেন-_ 

65009 01009 9000001019098 01 1009 703010106 01 9106)98 
096 009 ৪891089 0 1)9100106 (0 9. ৪091%07 08,888, 01 18192 20 
17000769106 1091801 19 17700]) 88919690105 আ981108 01061)939 11) ছড1)101) 


16 18 &110086 16 106 00169 10000591119 60 9০ ৪0৮ ০20৮ (01061099, 
[/0200077, 1969 ), 


অতএব লোক-ঠাস! ট্রামে-বাঁসে চলাফেরার একাস্ত অনুপযোগী 
এবং অফিসের টেবিল-চেয়ার-বাহন কাঁজে অপ্রয়োজনীয় ধুতির 
কাল ফুরিয়ে গেছে । কারখানায় তৌ ধুতি সরাসরি অগ্রাহা। খেলা- 
ধূলাও আমাদের জীবনের আবশ্যক অঙ্জ। ভাল হোক মন্দ হোক 
সাবেকী খেলাধুলা, যেমন হাঁডুড়ু, কপাটি প্রভৃতি খেল প্রায় উঠে 
গেছে। অন্তত জনপ্রিয়তায় ফুটবল-ক্রিকেট-হকি-টেনিস-ব্যাডমিণ্টন 
খেলার সঙ্গে এসব খেলার কোন তুলনা চলে না। উপরোক্ত আধুনিক 
কোন খেলাই ধুতি পরে খেল! চলে না (জোর করে ন! চালালে ), 
এবং কার্যত এসব খেলায় আজকাল ধুতির প্রচলন উঠেই গেছে। 
স্কুল কলেজেও ধুতির ব্যবহার দ্রুত কমে যাচ্ছে। আধুনিক 
স্কুলগুলিতে ইউনিফর্মের প্রচলন খুব বেড়ে যাচ্ছে। বল বাহুল্য 
কোন স্কুলেই ধুতি ইউনিকর্ম নয়। পোষাকের পরিণতি কোন্‌ 
দিকে মোড় নিচ্ছে সে বিষয়ে এখন আর সন্দেহ থাকা উচিত নয়। 
তবে যদি ট্রাম-বাঁস-টেবিল-চেয়ার-অফিস-কারখানা-্কুল-কলেজ- 
ফুটবল-ক্রিকেট, এককথায় আধুনিকতার সবকিছু বর্জন করা যায় 
তবে অবশ্যই ধুতিকে চিরকালের জন্য ধারণ করা যায়। কিন্তু 


বাঙালীর পরিচ্ছদ ১? 


তাই কি আমাদের কাম্য? সম্ভবও কি? আর যাই হোক ১৯৫৭ 
সালের পর ১৯৫৯ সালই আসবে, ১১৫৯ ( বল্লাল মেন ) কিছুতেই 
নয়। ৃ 

তারপর, স্বদেশী বলতে কি আমরা শুধু হিন্দুয়ানীকেই বুঝব ? 
আমরা যতই বলি না কেন ধুতি মুসলমানদের প্রচলিত পোষাক 
নয়, খৃষ্টানদের তো নয়ই। জোর করে চাঁপালে অবশ্য আলাদ। 
কথা । 


(২) 

বিদেশী পোষাকের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণ! করার সময় 
আমাদের হয়ত এই কথাটা মনে থাকে না যে শ্বদেশী পোষাক বলে 
বিশেষ কোন পোষাঁককে চিহ্নিত করা,আমাদের দেশে সম্ভবপর 
নয়। তা” ছাড়া ধুতি চাদরের যুগ যে শেষ হয়ে এসেছে, এ লক্ষণ 
স্পষ্ট । তবে কি পাশ্চাত্যের কোট-প্যাণ্ট-টাই এদেশে চালু হবে ? 
হয়ত তাই, কিম্বা হয়ত উত্তর প্রদেশে প্রচলিত পোষাক, অর্থাৎ 
নেহরুকে সচরাচর যে ধরনের পোষাকে দেখা যাঁয়__সেই রকম 
কোন পোষাক সার ভারতের মত বাংলাতেও প্রচলিত হবে ₹। 

যাই হোক, আমাদের পোষাক কি জাতীয় হওয়া উচিত 
এই মীমাংসার আগে পোষাকের প্রচলন কিভাবে হয়, মানুষ আদৌ 
পরিচ্ছদ ব্যবহার করে কেন সেই বিষয় সামান্য আলোচনা চলতে 
পারে! 

মানুষ পোষাক পরে কেন ?__আপনি বলবেন, এ তো! অতি 
সহজ কথা, লজ্জা নিবারণ করার জন্য । অন্য ফেউ হয়ত তার 
সঙ্গে যোগ করে বলবেন, শীতাতপ থেকে শরীরকে রক্ষা করাও 
একটা কারণ বটে। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এই ছুটি উত্তর সহভগ্রাহ্া 














* আমাদের আলোচনা আপাতত নাগরিক পুরুষের পরিচ্ছর্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, 
মেয়েদের পোষাক এখনও ঠিক সমস্তা হয়ে দেখা দেয়নি__-এ কথা পূর্বেই উল্লিখিত । 


২ একালের চোখে 


হলেও মূল কারণ অন্য । বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ, বিজ্ঞান 
কোন প্রশ্নই শুধুমাত্র প্রচলিত ধারণার উপর ছেড়ে দিয়ে সন্তুষ্ট 
থাকে না। পরিচ্ছদও বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি এড়ায়নি। পরিচ্ছদের 
ইতিবৃত্ত নিয়েও অনেক মূল্যবান গবেষণ! হয়েছে। 

বিখ্যাত সমাজতাত্বিক ডা 68691091 অসংখ্য উদাহরণের 
ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন ষে, পরিচ্ছদের সুত্রপাত ঘটেছে 
যৌন আকর্ষণের উপায় স্বরূপে ”* | সমাজ বিজ্ঞানীদের অনেকেই 
এ বিষয়ে 9৪6০ ত20গাণ্কে সমর্থন করেন | যৌন আকর্ষণ 
ছাঁড়াও সামাজিকভাবে নিজেকে আকর্ষণীয় অথবা বিশিষ্ট করে 
তোলার মনোভাঁবও যে পরিচ্ছদের স্ুত্রপাতে বর্তমান ছিল এ কথা 
জোর করে বলা চলে | দক্ষিণ আমেরিকায়, বোরোরো উপজাতির 
মধ্যে সর্দীর অথব1 সমাঁজে যারা উচ্চপদস্থ, তার! মাথায় মর্যাদার 
চিহন্বরূপ প্রচুর পাখীর পালক ইত্যাদি গৌঁজে__যে যত উচ্চপদস্থ 
তার আভরণ তত সংখ্যাধিক। নারী পুরুষ কেউই অধোবাস পরে 
না। নারীর! সম্পূর্ণ ই উলঙ্গ থাকে । দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ 
উপজধতিই যৌন প্রদেশ আচ্ছাদন করার বিষয়ে কোঁন 
প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না, কিন্তু সামাজিক মর্যাদাজ্ঞাপকু পালক 
ইত্যাদি ব্যবহার সম্বন্ধে সদাজাগ্রত। অলঙ্কার সম্বন্ধে আলোচনা 
গ্রসঙ্গে 706) 13011691 বলেছেন, %01019£ 10171061011 ০01 01109 
190176 19 0191)19, 9161701" 9050) 0৮ 80011] (371105010- 


শন 810 ড।996910080--17196015 01 [7000810 11801859. 

1 .,.80010, 29,993 88 0 1191090, 879. 05” 17010088129 0901006 10 
110098655 8000 0139 9786 69070891068 ভ0]0 ৮919. 09719,09 0990 11) 
970610 0%0095 8৪8 9 17928 017 90166200116 (0020610 1391]- 017 
[7000918 [7106:5, 1947 ),. 

1 40119 210109159 60781: 09908101019 119 100996 90109620615 
1:800প:106 1000615861077 211 61091019605 ০01 010673172...6159 0089 13191) 
18 10808 8190 81000106 17181097 068) (08961 13810090106. 10005. ০0: 
90০18] 901977999---101998 ). 


বাঙালীর পরিচ্ছদ ২৭ 


08%9019, 0£ 90018%] 901617098- 01779009206 )1 পোষাক 
সম্পর্কে একই কথা প্রযোজ্য । 


ঢা187০: এবং ৪8692 প্রমুখ কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের মতে 
পরিচ্ছদের সৃত্রপাত ঘটেছে ইন্দ্রজাল প্রক্রিয়ার (28810) মাধ্যমে । 
একথা আমাদের মোটামুটি জান! যে সভ্যতার সুচনায় মানুষের 
সবচেয়ে বড় সমস্তা ছিল শস্ত এবং বংশবৃদ্ধি। এই ছুই উদ্দেশ্ঠে 
আধিভৌতিক ব। আধিদৈবিক সব রকম ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার সাহাঁষ্যই 
সে নিত। একদিকে যেমন অন্ুকৃতিমূলক ইন্দ্রজাল প্রক্রিয়ার 
(1101966 108,210) সাহায্যে ফসল বাড়াবার চেষ্টা ঘটেছে, 
তেমনি স্ুফল-প্রতীক বিভিন্ন জিনিস দেহে ধারণ করে বংশরদ্ধির 
আঁশা করা হয়েছে; আবার অপদেবতার কুদৃষ্টি থেকেও দেহকে, 
বিশেষভাবে জননেক্দ্িয়াদিকে রক্ষা করার “চেষ্টায় অঙ্গ বিশেষকে 
আচ্ছাদন করার প্রচলন ঘটে (80005 া70261--৭]10601019 
2000 715:00%00” )৭. এই মতের সমর্থনে অসংখ্য তথ্য ক্রম- 
বর্ধমান। নানা রকমের কবচ, কুণ্ডল, ইত্যাদির ব্যবহার 
( অলঙ্কারের আদ্িরূপ এইসব কবচ কুগ্ডলের মধ্যে স্পষ্ট ) ছাড়াও 
শরীরে জম্মাদি লেপন, বিভিন্ন চিহ্ন, পৃত বস্ত্রখণ্ড বা অন্য বিভিন্ন 
জিনিস ধাঁরণ প্রায় সব স্থানেই কোঁন না কোন যুগে প্রত্যক্ষ । এই 
সবের ব্যবহার নিঃসন্দেহে ইন্দ্রজালমূলক | ণ. 0. ভা]0:91-ও 
মোটামুটিভাবে এই মতের সমর্থন জানিয়ে আবার অন্য আর একটি 
দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন_- 


65 17 09067] 6109 98111956 10108 01 ৪ 98:58 06111601190 
(5. ৫.১ 0786199] ) 18609৮ 61)2 [007915 8936179610 9008* [1 01319 1৪ 
06 10] 29£9,:0. 60010615959 1 0005 199 9810 ৮10৮ 609 20061৮8 ০? 
09007961010 17) 07:999। 11) 108 9871)65 10)90119962,6101195 £909%11১ 9 
০00৮ ০0৫ 6119 12156109] 06111614%210701%9 17 70001 8109 98178 ৮0০৮ 8৪ 
61196 117 19666610108 01 810) 1096:00091765 900. 06100 01019965, 01817 
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28619, 800. 95017609115) 10 9076980. 0853935 10878186690. &9 90019610719”? 
€ 0.0. ঢা19091--7116 75501701065 01 010$1768, 1930 ), 

বৈষয়িক প্রয়োজনের তাগাদায় সরু হয়ে বসন পরিণত হয়েছে 
ভূষণে, শিল্পকলা, সব কিছুরই স্থপ্টি এই একই ভাবে; কিন্ত 
সৌন্দর্যস্থপ্টির তাঁগাদায় মানুষ সব কিছুকেই বূপমণ্ডিত করে তোলে। 
সজ্জাস্পৃহাই যে আধুনিক ফ্যাশনে ক্রমশঃ রূপান্তরিত হয়েছে 
সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পরিচ্ছদের স্ুত্রপাতে ফ্যাশনের কোন 
প্রভাব আদৌ ছিল কিনা সে প্রশ্ন মীমাংসা-সাপেক্ষ (আমাদের 
ধারণায় ফ্যাশন একাস্তই সভ্যতার আধুনিক অবদান, প্রাচীনকালে 
ফ্যাশনের অস্তিত্ব ছিল কিনা সন্দেহ। অন্তত পোষাকে ফ্যাশনের 
প্রভাব প্রধানত রেনেশণীসের পর থেকেই অনুভূত ), কিন্তু বতমান 
কালে পোষাকের উপর ফ্যাশনের প্রভাব যত ছুনিবার তত আর 
কিছুই ছিল না। বতমান যুগে পোষাকের গতিপ্রকৃতি প্রধানত 
ফ্যাশনই নিয়ন্ত্রিত করে একথা মনে রাখলে আমাদের আলোচনার 
সুরাহা হবে । ্‌ 

পরিচ্ছেদের প্রবতনে অবশ্য শীতাতপ নিবারণ প্রচেষ্টাও অংশত 
দায়ী হতে পারে, তবে তা” যে প্রধান নয় সে বিষয়ে কোন সংশয় 
নেই। শরীতপ্রধান অনেকস্থানেই আদিম অধিবাসীরা অর্ধনগ্ন বা 
সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকে ( যেমন, মধ্য এবং দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়াঃ বা দক্ষিণ 
আমেরিকার আদিবাসী জাঁতিগোষ্ি)। এক্ষিমোর। ঘরের বাইরে 
পোষাক পরলেও ঘরে ( বরফের ) ঢোকবার সময় সম্পূর্ণ উলঙ্গ 
হয়ে ঘরে ঢোকে, এবং ভিতরে উলঙ্গ অবস্থাতেই নারীপুরুষ 
নিবিশেষে বসবাস করে *। 08019 তাই রায় দিয়েছেন, 


* (1) 73009: 8117%016-এর 14060789. ০] যা 0080 ২: দ্রষ্টব্য । 
(9) 77%51001 [)1]19-এর মতে “6 18 ৪5199106 61786 1] 679 
10911017176 10206906101 48 6০9০ 116616০0৮00 96906 6109 70006159102 
76680711170 10910 ৪0036806898 60 6119 1000” (9658195 17) 6179 
[28501801085 ০01 99. 1993 ). 
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[118 1186 10011009599 ০ 0106))69+**588 1106 দা৪111101) 07 
000017107, 1006 07108770916. 

আমাদের আলোচনা কিছুট1 কেতাবী হলেও অন্তত এইজন্যই 
প্রয়োজনীয় যে পরিচ্ছদের স্থত্রপাত এবং প্রকৃতি সন্বন্ধে স্পষ্ট ধারণ! 
না থাকায় অনেকেই মনে করেন যে যুক্তি অথব প্রয়োজনের 
তাগিদে পোশাকের চরিত্র বদলান যায়। এই ধারণাতেই অনেকে 
পৌঁশাঁক সম্বন্ধে বিভিন্ন রায় দিয়ে বসেন ৷ কেউ কেউ সমস্ত জাঁতির 
পোষাক হিসেবে কোন ইউনিফর্মের প্রচলন স্থপারিশ করেন । কিন্তু 
পোশীককে এভাবে বেঁধে দেওয়া যায় না। জাতীয় পোষাক 
কখনই ফরমায়েসের উপর গড়ে উঠবে না। 

পাশ্চাত্যপোঁষাকের, পক্ষে এবং বিপক্ষে ছুই তরফেই প্রধান 
যুক্তি উপযোগিতা । একদল বলেন এ পোষাক আধুনিক কল- 
কারখানা-অফিস-কাছারির উপযুক্ত, ট্রামে বাসে চলাফেরার জন্য 
অপরিহাধ । অন্যপ্ক্ষ বলবেন আমাদের গ্রীম্মপ্রধান দেশে 
আঁটসাঁট প্যাণ্টকোট আর গলাবন্ধ “টাই” একান্ত অনুপযোগী এবং 
অ্বস্তিকর। এই নিয়ে বাদপ্রতিবাদের অর্থ হয় না। পোষাকের 
বিবতনে যে উপযোগিতার প্রশ্ন খুব প্রাধান্য পায় না সেকথা! 
আগেই আলোচিত। তবে পোষাককে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত ন। 
করা গেলেও (অন্তান্ত যে কোন বিষয়ের মত পোঁষাকও রাষ্ট্র থেকে 
আইনের বলে নিয়ন্ত্রিত করা যায়, কিন্তু তা” যে কাম্য নয় সে বিষয়ে 
সবাই একমত হবেন ), ফ্যাশানকে পরিবতিত করা সম্ভব । সমাজে 
বিশিষ্ট ব্যক্তিদের (জনপ্রিয় চিত্রাভিনেতা বা অভিনেতৃসহ ) এই 
ব্যাপারে একটা স্পষ্ট ভূমিকা আছে। তাই প্রয়োজনবোধে এদের 
সন্র্রিয় সহযোগিতায় অবাঞ্চনীয় প্রবণতা থেকে পোষাকের 
ফ্যাশনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া যায়। পাশ্চাত্য পোষাক সম্বন্ধে 
অন্য কয়েকটি দিক বিশেষভাবে ভাববার আছে, এবং তার অবাঞ্ছশীয় 


৩০ একালের চোখে 


দিক যদি এই ভাবে বর্জন করা যায় তবে সেদিকে রাষ্ট্র এবং সমাজ 
'নেতাদের দৃর্টি সঞ্চালন করতে হবে। 
পাশ্চাত্যপোষাক, অর্থাৎ যে পোষাকে আমরা ইংরেজদের 
দেখে আসছি, এদেশের সাধারণ দরিদ্র ব্যক্তির আয়ত্বের বাইরে । 
এই দারিদ্র্য চিরস্থায়ী বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে না এবং সাধারণ 
পোষাকের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যপোষাকের বর্তমান উচ্চ মূল্যমানও যে 
মাবিয়ে আনা যাবে না একথাও ঠিক নয়, কিন্তু পোষাকের মাধ্যমে 
নিজেকে বিশিষ্ট করে তোলার মনোবৃত্তিকে যদি মানুষের অন্ত- 
নিহিত স্বাভাবিক প্রবণতা বলে ধরে নেওয়। যায়, তবে পাশ্চাত্য- 
পোঁষাকের বিরুদ্ধত। অপরিহার্য, কারণ এই পোষাকে ধনী-দরিদ্রের 
অসাম্য যত ফোটে অন্ত কোন পোষাকে তত নয়। আমাদের দেশ 
সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে চলেছে এবং তাই যে কাম্য একথা যদি 
আমর মেনে নেই তবে পাশ্চাত্য পোষাকের এই প্রবণতার দিকে 
চিন্তা করতেই হবে। যদি সাম্য আনতে হয় তবে ব্যয়সাধ্য 
পোষাককে কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করতেই হবে। একথা ক্রমশ স্বীকৃত 
যে মনের উপর পরিচ্ছদের প্রভাব যথেষ্ট । তা” ছাড় একদিকে যদি 
কে কত দামী পোষাক পরতে পারে তার অসুস্থ প্রতিদ্বন্দিত। 
চলতে থাকে তবে এদেশে কখনই সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠনের 
অনুকূল পরিস্থিতির স্থষ্টি করা যাবে না, কারণ এই মনোভাব শুধু 
পরিচ্ছদের ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তার প্রভাব সমাজের 
অন্যান্য স্তরেও বিস্তৃত হতে বাধ্য । 
প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের আদর্শে গড়া শান্তিনিকেতনে প্রচলিত 
পরিচ্ছদের 'দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা চলে। শান্তিনিকেতনে কোন 
দিন কোন বিশেষ ধরনের পোষাক বেঁধে দেওয়া হয়নি বটে, কিন্তু 
সর্বভারতীয় সংস্কতির-এই মিলন ক্ষেত্রে পাঁজামা-পাঞ্জাবি-চাদর সহ 
'যে ধরনের পোষাক ছাত্রদের মধ্যে রেওয়াজে দাড়িয়েছে বাংলার 
অন্যত্র বিশেষত লেখক-শিল্পী-সংস্কৃতিকন্মী মহলে তার ছাপ পড়েছে 


বাঙালীর পরিচ্ছদ ৩১ 


একথা স্বীকার করতেই হবে । যা” বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা? 
হ'ল এই ধরনের পোষাঁকও আজকাল ফ্যাশনে দাড়িয়েছে । 

আমাদের পোশাক কি জাতীয় হবে এখনি এ সম্বন্ধে রায় দেওয়া 
সম্ভবপর নয়। ফ্যাশন পরিচ্ছদের হেরফের নিয়ন্ত্রিত করে একথা 
ঠিক, কিন্তু একথাও তুললে চলবে না যে ফ্যাশনও সামাজিক 
পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল । তাছাড়া পোষাক পরিচ্ছদই হোক 
আর অন্ত যে কোন সামাজিক অন্ুষঙ্গঈই হোক, একেবারে 
এতিহ্যবিমুক্ত ভাবে কোন কিছুই কায়েমী হয়ে বসতে পারে না। 
তাই আমাদের আগামী পরিচ্ছদ একদিকে যেমন দেশীয় এতিহ্োর 
ধারাবাহী হবে, অন্যদিকে আবার যুগধর্মের প্রভাবেও কিছুটা 
রূপান্তরিত হতে বাধ্য । সবশেষে, ফ্যাশনের প্রভাবকে অস্বীকার 
না করেও একথা আমাদের মনে রাখতেই হবে যে, সামস্ততান্ত্রিক 
পরিস্থিতিতে বা ধনতান্ত্রিক ব্যক্তিসবস্বতার আবহাওয়ায় ফ্যাশনের 
যে-ধারার সঙ্গে আমরা পরিচিত, সন্তাব্য সমাজতান্ত্রিক আবহাওয়ায় 
তার সম্পূর্ণ মোড় ঘুরে যাওয়া কল্পনাতীত নয়। 


সমাজ ভরুতণর ভূমিকা! 


তরুণ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নালিশের অন্ত নেই। উচ্ছঙ্খল, 
অবাধ্য, দায়িত্বজ্ঞানহীন, লঘ্ুপ্রকৃতি ইত্যাদি প্রচুর বিশেষণ প্রয়োগ 
কর! হয় তাদের সম্বন্ধে, হয়ত সঙ্গত কারণেই । হয়ত তার চেয়েও 
গুরুতর অন্থুযোগের কারণ ঘটেছে গত কয়েক বছরে । একথ৷ 
স্বীকার করে নিয়েও একটা প্রশ্ন থেকে যায়। তরুণ সম্প্রদায়ের 
উচ্ছজ্খলত ইত্যাদির জন্য বিচ্ছিন্নভাবে শুধু তরুণেদের দায়ী করা 
যাঁয়কি? বস্তত তরুণদের উপর দোষারোপে প্রবীণ'দের আত্মশ্লাঘা 
যতটা প্রকাশ পায়, ততট। ছুর্ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় না। 
তাদের সত্যিকারের কৌন হূর্ডাবন! থাকলে তারা সমস্াটিকে 
আরও তলিয়ে দেখবার চেষ্টা করতেন এবং তা” হলে যে সমাজ- 
ব্যবস্থার তন্পিবাহী তারা, তার যথার্থতা নিয়ে তাদের মনে সংশয় 
দেখা দিত। এখানে প্রবীণ” বলতে আমরা তাদেরই বলছি 
ধাদের হামেশাই ট্রামেবাসে পান-চিবানো হাক্কা মন্তব্য ছুঁড়ে 
দিতে দেখা যায়; সাধারণত এরা সমস্ত আধুনিকতা এবং 
প্রগতিরই বিরোধিতা করেন, আধুনিক সমাজধারাই যে সমাজের 
যত কষ্টের মূল সে বিষয়ে এরা নিঃসন্দেহ। মোটামুটিভাবে তাই 
এ'দের রক্ষণশীলদের শিবিরভূক্ত বলে চিহ্নিত কর! যাঁয়। বল 
বাহুল্য, যে বয়সে-প্রবীন মাত্রই রক্ষণশীল নন, বয়সে-নবীনদের 
মধ্যেও এইরকম “প্রবীণে'র দেখা বহু মিলবে । সংখ্যাতেও এর! 
উপেক্ষণীয় ন'ন। 

স্পষ্টতই সামাজিক পরিস্থিতিতে এমন কিছু গলদ দেখা 
দিয়েছে, যার ফলে তরুণের পক্ষে বিপথগামী হওয়া প্রায় স্বাভাবিক 
হয়ে দীড়িয়েছে। সমস্তার সমাধানে নান! মত হবেই । বতগ্মান 
প্রসঙ্গে আপাতত এই সমস্তার সমাধান নির্দেশবক্ুরা আমাদের 


সমাজে তরুণের ভূমিকা ৩৩ 


লক্ষ্য নয়। আমাদের জিজ্ঞাস্য, আমরা তরুণদের কাছ থেকে কী 
আশা করি-_সমাজে তরুণের ভূমিকা কি? এই প্রশ্নের মীমাংসা 
না হ'লে তরুণ সম্প্রদায়ের বিচ্যুতি নিয়ে আলোচনা অসম্পূর্ণ 
থেকে যাবে। 

একথা অনস্বীকার্য যে, সব সমাজে তরুণের (কিন্বা প্রবীণের ) 
স্থান একরূপ নয়। চীন দেশে বৃদ্ধের যে সম্মীনলাভ ঘটে, তার 
এক দশমাঁংশও সম্ভবত আমেরিকার বৃদ্ধের জোটে না। সম্মানের 
এই অসম-বণ্টনের কারণ আর কিছু না। সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তির 
ভূমিকা এবং প্রয়োজনীয়তার উপরই তার সন্মান নিদ্দিষ্ট হয়, কাজেই 
যে-সমাজব্যবস্থায় প্রবীণের ভূমিকা গুরুতর সেই সমাজে সম্মান 
বয়সান্ুুপাতিক, অন্যতর সমাজব্যবস্থায় বয়সের সম্মান তুলনায় কম। 
সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় তরুণের যে ভূমিকা, সেই তুলনায় 
আধুনিক সভ্যতায় তার ভূমিকা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ । সমাজের 
অগ্রগতি নিরবচ্ছিন্ন বা একতরফা ( 001196015] ) কি না, 71600 
48 3010101)-এর যুগান্তকারী গ্রন্থ 90019] 29007 0916079]1 
70710807168 প্রকাশের পর থেকে সেই প্রশ্নে যথার্থ কারণেই 
মতদ্বৈধতা থাকতে পারে, কিন্তু সমাজ যে সনাতন বা অপরিবর্তনীয় 
নয় এই সিদ্ধান্ত সমাজবিজ্ঞানে সর্বজনস্বীকৃত। এ কথাও সত্য যে, 
সামাজিক পরিবর্তন সর্বদা সমগতিশীল নয়। যে সমাজব্যবস্থায় 
পরিবর্তন বাহাত প্রায় অদৃশ্ঠ সেই সমাজকে স্থিতিক *% (96880) 
সমাজ বল! চলে। কৃষিনির্ভর সামস্ততন্ত্রের পূর্ণ বিকাশের যুগে 
শ্থৈতিক সমাজের উদাহরণ আমরা! পাই। এই সমাজে প্রচলিত 
সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন আশু-প্রয়োজনীয় নয়, কারণ প্রতিষ্ঠিত 
রীতি-নীতির উপর আস্থা! অটুট. স্বভাবতই এই সমাজ প্রবীনের 
অভিজ্ঞতার উপর একান্ত নির্ভরশীল, তাই প্রবীণের স্থান অনেক 


* স্থিতিশীল শবটি আমার্দের মন£পুত নয়, কারণ শবটি স্থাণুর ভাবার্থ আনে, 
সমাজ কখনই স্থাণু নয়। স্থিতাবস্থ1' শব্ষটিও একই কারণে অগ্রাহ্থ । 


৩ 


৩৪ একালের চোখে 


উচ্চে। তরুণের কর্তব্য অনেকাংশেই বাধ্যতায়, নিয়মানুবতিতায় 
এবং এঁতিহ্যের ধারাবহনেই সীমাবদ্ধ । তরুণদের মধ্যে যে শক্তি 
সুপ্ত থাকে, তার যথোচিত ব্যবহার কর! দূরের কথা, মনে হয় সেই 
শক্তির অবদমনেই সমাজের শিক্ষাব্যবস্থা বিশেষভাবে প্রযুক্ত হয়। 
এই উক্তির সাক্ষ্য ইতিহাসের পাতায় অনায়াসলভ্য, ভারতবর্ষে ত 
বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ । 

চলিষু? (5080010 ) সমাজে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত । 
এই সমাজের পরিবর্তনের তাগিদ তীবত্র। এই তাগাদায় তরুণ 
সম্প্রদায়ের ডাক পড়ে সর্বাগ্রে । তাই তাদের গুরুত্ব বেড়ে যায় 
শতগুণে। তা” ছাড়া, বর্তমান নিয়ত-পরিবর্তনশীল যন্ত্রসভ্যতায় 
বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানের যে মধ্যাদা, বয়সের অভিজ্ঞতালন্ধ জ্ঞানের মধ্যাদা 
কখনই তার সমকক্ষ হতে পারে না; আর বিজ্ঞানলন্ধ জ্ঞান আহরণ 
প্রচুর সময়সাপেক্ষ নয়। এই কারণে প্রবীণের গুরুত্ব কমে যাবে 
স্বভাঁবতই। স্থৈিতিক সমাজে গণআন্দোলন সর্বদা দৃষ্ট নয়, কিন্ত 
চলিষু সমাজের অন্যতম ঠবশিষ্ট্য গণআন্দোলন । আন্দোলন মাত্রেই 
তরুণ সমাজের মুখাপেক্ষী । তরুণদের একাংশ, ছাত্রসম্প্রদায়ের 
গণআন্দোলনে অংশ গ্রহণ কর! নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হয়। নেতারা 
প্রায়ই ছাত্রসমাজকে সর্ববিধ আন্দোলন থেকে দূরে থাকতে পরামর্শ 
দিয়ে থাকেন। কিন্তু চুল না ভিজিয়ে যেমন সাতার কাটা যায় না 
তেমনি আন্দোলনে ছাত্রদের বর্জন ব1 ছাত্রদের আন্দোলন বর্জন 
করা প্রায় অসম্ভব । 

অর্থকরী আয় ব্যবস্থা (27099 ০1 62710 ) তথা পরিবাঁর- 
প্রথার পরিধর্তনেও তরুণ-প্রবীণের আনুপাতিক মর্যাদার তারতম্য 
ঘটেছে। সামস্ততান্ত্রিক কৃষিসভ্যতায় আয়ব্যবস্থা পারিবারিক ভাঁবে 
যৌথ। পারিবারিক .আয়ে পরিবারের প্রায় সকলেরই (শিশু 
বাদে) অংশ ছিল, অবশ্য পারিবারিক কর্তার নেতৃত্বে। পেশ। 
প্রায়শই পারিবারিক এবং পুরুষানুক্রমিক ছিল। এই ব্যবস্থা 


সমাজে তরুণের ভূমিকা ৩৫ 


ব্বভাবতই একান্নবর্তা পরিবারের ধারক। এই ধরণের যৌথ 
আয়ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত আয়ের পরিমাপ তথা কৃতিত্ব এবং তদমুষায়ী 
ব্যক্তিগত গুরুত্বলাভের সম্ভাবনা নাই, ফলে অভিজ্ঞতা এবং 
পুরুষান্ক্রমিক ব্যবস্থার মানসিকপ্রবণতায় পরিবারের বয়োজ্যোষ্ঠ 
স্বাভাবিকভাবে নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত এবং বয়সানুক্রমেই অন্যান্যের 
আনুপাতিক মর্যাদা ও গুরুত্বের স্থষ্টি হয়। আধুনিক যুগে 
এই পরিস্থিতিরও পরিবর্তন ঘটেছে। নাগরিক সমাজে আমরা 
একান্নবর্তা পরিবারের জের টানলেও এই পরিবাঁর-প্রথায় যে 
অসেতু-সম্ভব ফাটল ধরেছে তা” প্রত্যক্ষ । এর কারণ, সামস্ততান্ত্রিক 
যৌথ আয়ব্যবস্থার অবসান ঘটেছে । আমাদের বর্তমান আয়ব্যবস্থা 
ব্যক্তিমলক। একই পরিবারে একভাই কেরাণী, একভাই ব্যবসায়ী, 
এবং এক ভাই হয়ত মিলের মজুর (উচ্চ নীচ, উভয়বিধ হতে পারে)। 
তাদের আয় ভিন্ন ভাবে পরিমাপ-সাধ্য। প্রায়শই একজনের আয় 
অন্তের চেয়ে অনেক বেশী এধং তা বয়সান্থুপাতিক নয়। ক্রমশই 
চাকুরির পরিচয়ে বয়সান্থপাতিক মর্যাদা আয়-অন্থুপাতিক 
মর্যযাদাকে স্থান ছেড়ে দিচ্ছে। 

মূল পারিবারিক বন্ধন ও এক্যও সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন; 
ভাতের হাঁড়ি আর বাড়ীর ছাদ ছাড়া নাগরিক একান্বন্তী পরিবারে 
আর কোন এঁক্য নেই। যেখানে মনের মিল নেই সেখানে শ্রদ্ধার 
প্রশ্ন ওঠে না, অন্তত অন্তরে শ্রদ্ধ। থাকলেও ব্যবহারে প্রকাশ পায় 
না। এই পরিস্থিতিতে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠরা সমগ্র পরিবারের 
সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং স্বার্থরক্ষার নৈতিক দায়িত্ব (এই দায়িত্ববহনে 
তারা প্রায়ই ব্যক্তিগত স্বার্থকে উপেক্ষা করতেন ) থেকে নিজেদের 
যুক্ত করে নিচ্ছেন। আর তাদের এই দায়িত্বত্যাগের ফলে তাদের 
সম্মান আরও সম্কুচিত হচ্ছে। পারিবারিক বিশৃঙ্খলার এই ছাপ 
.আবার সমগ্র সমাজের উপর পড়ছে । 
সর্বশেষে, তরুণ-প্রবীণের আনুপাতিক স্থান বা মধ্যাদ! 


৩৬ একালের চোখে 


নির্ধারণে ধর্মেরও একটা অবদান ছিল। স্থৈতিক সমাজে 
অধিকাংশ ধর্মেই প্রবীণের প্রাধান্ত নির্দিষ্ট ছিল। এ যুগে, প্রচলিত 
অর্থে ধর্মের যুগ শেষ হয়ে এসেছে বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। 
নতুন যুগের ধর্মে তারুণ্যের মর্ধ্যাদা যে বেড়ে যাবে তা নিঃসন্দেহ। 
তা বলে প্রবীণত্বের জন্য অসম্মানের কোন প্রশ্নই ওঠে না, আসল 
প্রশ্ন সামাজিক গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তার । 


সনাতনী সমাজ 


এতদ্দেশীয় সনাতন ধন্মের ধ্বজাধারী রক্ষণশীল মহাঁশয়গণ বর্তমান 
সভ্যতার উপর বীতস্পুহ। পুণ্যভূমি ভারতের মহান এতিহ্য স্মরণে 
এদের বাহ্জ্ঞান লোপ পায় এবং প্রাতঃম্মরণীয় মুনি-খষিগণের 
রোমাঞ্চকর কার্ষ-কলাপের পর্যালোচনায় এদের যুহুমুহু স্বেদ কম্প 
হয়। এদের ভক্তির প্রাবল্য আমাদেরও মুগ্ধ করে বৈকি। 
স্বদেশের প্রতি মমত! একান্ত স্বাভাবিক, স্বদেশের গৌরবে আমরা 
আত্মগৌরবই অনুভব করি। অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাও মানুষের 
স্বাভাবিক প্রবণতা, এবং কিয়ৎ পরিমাণে তা কাম্যও বটে। তবে 
সমস্তা ওঠে যদি অতীতের পতাঁকাবাহীরা বর্তমানকে অর্থাৎ 
বাস্তবকে সম্পূর্ণ লোপাট করার চেষ্টায় ব্রতী হন এবং এই অতীত 
ভবিষ্যতকেও গ্রাস করার উপক্রম করে। 

আজ পর্যস্ত যত রকম সমাজব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া গেছে, 
কোন সমাজব্যবস্থায়ই জীবনসংগ্রাম ছাড় জীবনধারণ সম্ভবপর 
হয়নি, একথা মহাশয়গণ স্মরণ রাখেন না। অতীতে যে জীবন- 
সংগ্রামের ঘাটতি ছিল না, এ তথ্য তাদের কল্পনায় পীড়াদায়ক, 
কাঁরণ বর্তমান জীবনসংগ্রাম থেকে পলায়নের একমাত্র উপায় তারা 
অতীতের পথেই অনুসন্ধান করেন। কথায় কথায় এর মুনি 
ঝবিদের আদর্শ জীবনযাত্রার কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন। 
(মুনি ধধিদের জীবনযাত্রা আদৌ আদর্শ কিনা সে সংশয় প্রকাশে 
হয়ত এঁর! মূচ্ছা যাবেন, তাই সে প্রশ্ন মূলতুবী থাক )-_আহা, 
তপোবনের সেই পবিত্র জীবন, 40191 115108 £0.0. 1716). 
00101100”শ-সে জীবন কী আর আসবে ? ্লেচ্ছাচারে দেশ ভরে 
গেল, দেবদ্ধিজে আর ভক্তি নেই, ধর্মে নেই মতি-_ছু'পাতা ইংরেজী 
পড়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করে! মুনি খষিরা তাদের অলৌকিক 


৩৮ একালের চোখে 


শক্তির বলে যে সব বিধান দিয়ে গেছেন সেই শাস্ত্র বিধান লঙ্ঘন 
করার স্পর্ধা অর্বাচীনের দল কোথায় পায় ? 

মহাশয়ের তাই আধুনিকতার উপর বিষম চটা! আধুনিক 
ভাবধারাই যত নষ্টের গোড়া! আধুনিকতাকে পুরোপুরি বর্জন 
না করলে জনসাধারণের কোন উপায় নেই; সেই পবিত্র তপোবনের 
জীবনযাত্রায় ফিরে যাওয়া ছাড়া আর গত্যস্তর নেই ! 

অতীতের জীবনযাত্রায় ফিরে যাবার মোহ যে শুধু 
সনাতনীদেরই আচ্ছন্ন করেছে, একথা ভাবলে ভুল করা হবে। 
আপাতদৃষ্টিতে আধুনিক, পাশ্চাত্য জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত বহু 
ফ্যাশনেবল নাগরিকের মধ্যে পর্যস্ত এই মনোবিলাস দৃষ্টিগোচর । 
তাছাড়া, জনসাধারণের মধ্যেও এই মনোভাব, তথা আধুনিকতা- 
বিরোধী মনোভাব কিরকম প্রবল তা” বোঝা যায়, যে সব 
সম্তাদরের নাটক নভেল এবং চলচ্চিত্র আধুনিক মনোভাবকে 
ব্যঙ্গ করে, বিশেষত নারীপ্রগতিকে 'হাস্তাম্পদ করে, তাদের 
জনপ্রিয়তা দেখলে । (একথা ঠিক যে বিভিন্ন শক্তিশালী 
লেখকের বা চলচ্চিত্রকারের বলিষ্ঠ স্যপ্তির মধ্যে সাহিত্যে বা 
চলচ্চিত্রে প্রগতি এবং আধুনিক ভাবধারা স্বনির্দিষ্ট রূপ পাচ্ছে, 
তবু একথা অনম্বীকার্ধ- যে জনসাধারণের বিপুল অংশ এখনও 
আধুনিকতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ | ) 

এই “তপোঁবনের জীবনযাত্রা” বলতে মহাশয়ের কি বোঝেন, 
তা তারাই জানেন। ভারতের অতীত যুগে ফিরে যাওয়াই তাদের 
লক্ষ্য এটুকু বোঝা যায়, কিন্ত ভারতের অতীত কোন নিদ্দিষ্ট 
একটা যুগে বাধাধরা আটকে থাকেনি। ভারতের অতীত বলতে 
এ'রা কি বোঝেন সে বিষয়ে নিজেরাই স্পষ্ট কিনা সন্দেহ । 0181) 
1151700 800. 10161% 001010176+অর্থাৎ সহজ জীবন এবং 
মহৎচিত্তা-_কথাটা তাদের মনে ধরেছে কারণ জীবনসংগ্রামের কোন 
আভাস এই কথাটার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই কথাটাকে 


সনাতনী সমাজ ৩৯ 


তারা পানের মতোই চবিতচর্বন করেন । মুস্কিল হল, ইতিহাস সর্বদা 
কল্পনাকে প্রশ্রয় দেয়না। ভারতবর্ষে তপোবনের. অস্তিত্ব অবশ্যই 
ছিল, কিন্তু সমগ্রভাবে সমাজজীবনে 01910 11516 80৫ 1710 
110107বিশিষ্ট এই পতপোবনের যুগ” আদৌ কোনকালে ছিল 
কিনা তা এখনও প্রমাণসাপেক্ষ। যদি থেকেও থাকে তবু 
আমাদের পক্ষে সেই ধরনের জীবনযাত্রায় ফিরে যাওয়া কাম্য 
অথবা আদৌ সম্ভবপর কিনা তাও ভেবে দেখবার । 

প্রথমতঃ) এই তপোবন প্যাটার্ণের জীবনযাত্রা কি জাতীয় সে 
বিষয়ে নিজেদের স্পষ্ট ধারণ] করে নেওয়া যাক্‌। যদি ধরা হয় এই 
জাতীয় সমাজে মানুষের আহার্য হ'ল ফলমূলাদি প্রকৃতি-দত্ত খাদ্য 
এবং সেই সঙ্গে পরিধানে গাছের বাকল, এবং গুহা কিন্বা বনজঙ্গলে 
আবাস নিয়ে আমাদের পুরবপুরুষগণ পরম সন্তোষে বেদ-বেদাস্তের 
আলোচনাতেই শ্ুখে কালাতিপাত করতেন তবে অবশ্য কোন 
সমস্তা নেই। কিন্ত যে যুগে মানুষ জীবনযাত্রায় সম্পূর্ণ প্রকৃতি- 
নির্ভর ছিল, সেই যুগে বেদ-উপনিষদের স্থষ্টি হয়েছিল কিনা সন্দেহ। 
অবশ্য খগ বেদে পশুপাল মানব গোষ্ঠীর আভাস পাই, রুত্র প্রভৃতি 
দেবতাদের স্বরূপ প্রাক-কৃষি বা আদি-কৃষিযুগের সাক্ষ্য বহন করে। 
যাই হোক, খগ.সাহিত্যে তদানীন্তন জীবনযাত্র! যদিবা কিছুমাত্র 
প্রতিফলিত হয়ে থাকে, তা কখনও সহজ জীবনের ছবি নয় । 

47161) 0101013117-ওয়ালাদের জন্য অবশ্য পৃথক এলাকা ব। 
উপনিবেশের ব্যবস্থা হ'তে পারে, যেখানে তার! নিরুদ্দিগ্রচিত্তে 
সহজ জীবন যাঁপন করে উন্নত চিন্তায় মনোনিবেশ করতে পারেন । 
কিন্তু তা একমাত্র সম্ভব যদি এই 17161, 61015-শ্রেণী বিশেষের 
ভরণপোষণের জন্য একদল মেহনতি “মাটাবুদ্ধি” মানুষের অস্তিত্ব 
থাকে। ভারতবর্ষে আর্য 11191) 01701000-ওয়ালারা অনাধ 
বা দীসজীতিকে এইভাবে বহুকাল শোষণ করার ফলেই 
বেদ-উপনিষদের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সম্ভবপর হয়েছিল এ অনুমান 


৪ একালের চোথে 


নিতাস্ত অসঙ্গত নয়। সহজ জীবনের নামে যে যতই লাফান, 
সেই বন্ষলসম্বল, ফলমূল-নির্ভর বুনো! জীবনযাত্রায় ফিরে যাবার 
প্রস্তাবে আমাদের শ্রদ্ধেয় উটপাখীগন রাজী হবেন কিনা সন্দেহ । 
বদি রাজী হন তখন প্রশ্ন ওঠে, পৃথিবীতে (অর্থাৎ ভারতবর্ষে _ 
শদ্ধেয় সনাতনীদের দৃষ্টিসীমানায় আর্ধাবতের বাইরে মনৃয্যুজাতির, 
অন্তত সভ্য মানুষের অস্তিত্ব অস্বীকৃত) এমন কোন অঞ্চল কি 
আছে যেখানে বর্তমান বিপুল জনসমষ্টির পরিমাপে যথেষ্ট 
পরিমীণ ফলমূলাদির সংস্থান আছে? এই প্রশ্ন অবশ্ঠ আধুনিক 
( শ্লেচ্ছভাবাপন্ন !)। এই ধরণের ' সংশয় প্রকাশ ধৃষ্টতারই 
পরিচাঁয়ক !__“বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর”। তবু যত বড় 
সাত্বিকই হোন, পেটের প্রশ্নটাকে একেবারে এড়িয়ে গিয়ে তারা 
পবিত্র তপোবন-সমাজ গড়তে এগোবেন কিন! সন্দেহ ! 
অতএব, অন্তত কৃষিকার্য আবশ্যক । কিন্তু কৃষিকাধধ করবে 
কে? 10151. 010101071-ওয়ালার! যর্দি হল ধরতে রাঁজীও হন তবু 
সমাজে কর্মবণ্টন (01%18100. 01 10001") অনিবার্ধ, কেননা 
লাঙ্গল, ইত্যাদি কৃধিকার্ষের হাতিয়ার ( 60018 ) তৈরী করার জন্য 
একদল আলাদা লোককে ব্যস্ত থাকতেই হবে (সকালবেল৷ 
লাঙ্গলের ফল! তৈরী .করলাম, ছৃপুর বেলা চাষ, আর রাত্রিবেলা 
কাপড় বুনলাম-_কৃষিনির্ভর জীবনযাত্রা এত সহজ নয়; ক্ষেত 
সারাদিনের শ্রম দাবি করে । চাঁষ অবশ্য সারা বছরের কাঁজ নয়; 
যে সময় চাষী বেকার থাকে সে সময়টা লাঙ্গল ইত্যাদি তৈরী 
করতে পারে বলে কল্পনা কর! চলে । কিন্তু লাঙ্গল-ইত্যাদি তৈরী 
করাও খুব সহজ ব্যাপার নয়। এই সব কাজেও কিছুটা 909৫1৪- 
11%9,6107 দরকার । এই 99901119607. এর অনিবার্ষ প্রয়োজনেই 
অতীতে কর্মকার শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। আজ মানবজীবন- 
যাত্রার গোঁড়ার ব্যবস্থায় ফিরে গেলেও কর্মবণ্টনের পুনরাবৃত্তি না 
ঘটবার কোন কারণ নেই! লাঙ্গল ছাড়া কৃষিকার্ষয অসম্ভব। 


সনাতনী সমাজ . ৪১ 


গাছের মরা ডাল দিয়ে মাটি খুঁচিয়ে যথেষ্ট পরিমাণ শস্যের 
উৎপাদন যে হবে না, সেকথা আশা করি আমাদের শ্রদ্ধেয় উট- 
পাখীগন স্বীকার করবেন। 

এখানে আবার জনসমগ্রির সেই অশ্রীল প্রশ্ব মাথা চাড়া দিয়ে 
ওঠে । জনসংখ্যা চিরকাল বেড়েই চলেছে (পাশ্চাত্যের 
অত্যাধুনিক পরিস্থিতি জানি না)। যে যাই বলুন, পুরাণাদি 
পবিত্র গ্রন্থ থেকে যে সব নজীর পাই তাতে প্রাতংম্মরণীয় মুনি 
ঝধিদেরও, কি নিজেদের সংসারে, কি জনসাধারণের ক্ষেত্রে জন্ম- 
নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ ছিল বলে বোধ হয় না; বরং 
ত।দের বর-আশীর্বাদ মারফৎ বংশবৃদ্ধির কামনাই প্রকাশ পায়। 
বহুবিবাহের প্রথাও নিশ্চয়ই বংশবৃদ্ধির সহায়তার উদ্দেশ্যই প্রচলিত 
ছিল (শ্রদ্ধেয় সনাতনীগণ যদি কিছু মনে না করেন ত বলব যে, 
সমাজ-বিজ্ঞানের মতে কৃষি নির্ভর-সমাজে সর্দেশেই লোকবুদ্ধির 
প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে, আমাদের দেশেও বিবাহপ্রথা বা 
অন্যান্য যে-কোন শান্ত্রবিধানও কৃষিনির্ভর সমাজের সেই বৈষয়িক 
বিবেচন1 থেকে বিচ্যুত নয়।) বর্তমান যুগেও, আধুনিকভাবাপন্ন 
পরিবারের চেয়ে সনাতন পন্থী” রক্ষনশীল পরিবারে জন্মনিয়ন্ত্রণে 
উৎসাহ এবং সচেতনতা বেশী একথা অবিশ্বাস্ত। জনসংখ্যা বেড়েই 
চলছে এবং যে হারে তা বেড়ে চলেছে তাতে কৃষিপদ্ধতির প্রাচীন 
উপায় যে আর জনসমগ্টির বিপুল খাগ্যের চাহিদা মেটাতে পারবে 
না তানিশ্চিত। কিন্ত কৃষিকারে আধুনিক পদ্ধতি শুধু আধুর্নক 
যন্ত্রপাতির সাহাযফ্যেই সম্ভব। আর আধুনিক যন্ত্রপাতি মানেই 
আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি । অর্থাৎ বর্তমান সভ্যতাকে এড়িয়ে 
যাবার জো নেই। 

“7101 (1010000770-এও  91090121179,6101) দরকার | সারা- 
দিনের হাড়ভাঙ্গ! খাটুনির পর ধ্যানে বসলাম, আর অমনি আকাশ 
থেকে এক একটি মহস্ভাবনা পাকাফলের মত টুপ টুপ করে 


৪২ একালের চোখে 


মগজের মধ্যে এসে খসে পড়বে, আর মধ্যে মধ্যে আমাদের 
শ্রীমুখনিঃস্থত বাণী বেদ-বেদান্তের স্চনা করবে-_এ কল্পন। মধ্যবিংশ 
শতাব্দীতে একটু ছুঃসাধ্য হয়ে উঠছে নাকি? তাই, যতদিন না 
বিপুলসংখ্যক আর একদল অনার্ধ দাসজাতিকে পাঁকড়াও করা 
যাচ্ছে ততদিন পর্বস্ত তথাকথিত 701817) 11510£-এর সঙ্গে আমাদের 
17121. 61010106-এর সামগ্রস্ত ঘটান শক্ত । এই দিক থেকে অবশ্য 
সনাতন জাতিভেদ-প্রথাকে জিইয়ে রাখার জন্য সনাতনীদের বিপুল 
উদ্যমের একটা সূত্র পাওয়া যায় (অবশ্য সনাতনীরা এতদূর তলিয়ে 
বিচার করেন এ অপবাদ দিতে কিছুটা সংকোচ বোধ করছি )! 

সহজ জীবন আর উচ্চ চিন্তা কার না কাম্য? কিন্তু উচ্চ 
চিন্তার জন্য যে মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন সেই মানসিক প্রস্তুতির 
জন্য আবার আগে দরকার সামাজিক প্রস্তুতির, অর্থাৎ সমাজের 
বৈষয়িক বুনিয়াদকে এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে যে সেই 
কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তি আত্মরক্ষার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে নিরুদেগে 
আত্মবিকাশের চেষ্টায় মনোনিবেশ করতে পারে । সেই সামাজিক 
সংগঠন কঠোর সংগ্রামের মাধ্যমেই লভ্য, পলায়নে অসম্ভব । 

অবশ্য আধুনিকতার সব কিছুই কাম্য এই দাবি একান্তই 
বাতুলতা । মানবসভাতা'র প্রতি স্তরেই ভাল মন্দের সমন্বয় ঘটেছে। 
সমাজসংগঠনে অবাঞ্থনীয় দিক বা অসঙ্গতি না থাকলে সংশোধন 
তথা অন্যতর সমাজ সংগঠনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। অসঙ্গতিই 
সামাজিক প্রগতির পথিকুৎ। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার অন্তিম পর্যায়ে 
যে-অসঙ্গতি তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে, তাঁরই স্থৃত্র ধরে আগামী 
সামাজতান্ত্রিক সভ্যতা আমাদের সামনে এসে হাজির হয়েছে । 
সেই নৃতনকে আহ্বান করে আনাই আমাদের দায়িত্ব, তার দিকে 
পিঠ ফিরিয়ে গতাস্থকে' আকড়ে ধরে জীবনের কোন সার্থকতা, 
সংগ্রামের কোন সুরাহা খুঁজে পাওয়া যাবে না__আমাদের শ্রদ্ধেয় 
সনাতনপন্থীদের সমীপে এই আজিই অর্বাচীনের দল পেশ করছে। 


করণিক প্রসঙ্গে 


বাঙালী কেরাণীর জাত। হালে নাকি অনেকের কাছে কথাটা 
ভাল ঠেকছে না। তা, যদি বলি ভদ্রলোকের জাত, তবে নিশ্চয়ই 
কোন আপত্তি উঠবে না! এবার ভেবে দেখুন, আদলে ভত্রলোকও 
যা কেরানীও তা-ই | বলুন, ঠিক কি না ? তবে আমাদের কেরাণীর 
জাত বললে আর আপত্তি কিসে ? ( বলা নিম্প্রয়োজন যে আমাদের 
আলোচ্য বিষয় নাগরিক চৌহদ্দিতেই সীমাবদ্ধ । কেরাণী বলতে 
আমরা যা' বুঝি তা' নাগরিক অর্থেই প্রযুক্ত ।) 

'ভদ্র'দমাজে করণিক প্রাধান্ত শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নয়। একটু 
লক্ষ্য করলেই বোঝ] যাঁবে, এই করণিক প্রভাব নাগরিক জীবনে 
ত বটেই সমগ্র বাঙীলীজীবনের প্রতিটি, স্তরে বিস্তুত হয়েছে । 
কেরাণীই বাঙালী জীবনের উচ্চাদর্শ ৷ বাঙালীর সমাজধারা আচার- 
ব্যবহার শিক্ষাদীক্ষা সবেরই লক্ষ্য খাটি কেরাণী গড়া। কেরানীর 
বৈশিষ্ট্য কি? ভাল কেরাণী হবার জন্য কোন কোন গুণ 
অত্যাবশ্যক ? কলম-পেষায় বুদ্ধি শুধু অপ্রয়োজনীয়ই ন” খাঁটি 
কেরাণী হবার অন্তরায়ও বটে ( আজ্ঞে হী, যে বাঙালী বুদ্ধির দন্ত 
দিথিদিক জ্ঞানশুন্য সেই বাঙালীর প্রধান পেশায় বুদ্ধির কোন স্থান 
নেই !)। প্রয়োজন এমন একটি নমনীয় ক্ষীণস্বাস্থ্য দেহের, যে 
দেহকে খুব সহজে কুঁজো। করা যায় । নিজেকে উপযুক্ত কেরাণীরূপে 
প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এই দেহ-গঠন একান্ত প্রয়োজন, প্রথমতঃ, 
দশটা থেকে পাঁচটা অবধি এক নাগাড়ে (আধ ঘণ্টাখানেক বিরতি 
থাকে বটে।) এক টেবিলে মুখ গুজে কাজ করার পক্ষে শক্ত, 
সটান, নুস্থ দেহ একান্তই অনুপযুক্ত (ওই রকম “চাষাড়ে” চেহারা 
ভদ্রজনোচিত নয়ও বটে!), দ্বিতীয়ত, সর্বদাই উপরওয়ালাদের 
সামনে কুঁজো হয়ে থাকতে হয়; এইদিক থেকে সটান দেহ 
07551091]5 0108! তাই এই ধরণের বেয়াড়া শরীর যাতে না 
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গড়ে ওঠে সেই দ্দিকে বাঙালীর ছোটবেল! থেকেই নজর রাখা 
হয়। দেখুন, বাঙালী মায়ের ছেলেদের চোখের আড়ালে যেতে 
দেন না। যে ছেলে যত চুপচাপ, কুনো এবং মায়ের আচল-ধরা 
সে তত লক্ষ্মী ছেলে”। দৌড়-ঝশপ হুটোপুটি করে এমন ছ্রস্ত 
অবাধ্য ছেলেদের মায়েদের মুখ দেখান ভার । তাই, ভাল করে 
বসতে না শিখতেই ঘরের এককোণে মাথাগু জে বসিয়ে ধাঁরাপাত, 
নীতিকথা ইত্যাদি মুখস্থ করান হয়। ভবিষ্যতের আদর্শ কেরাণী- 
জীবনের মাথাগু'জে বপার ট্রেনিং এই ভাবেই সুর হয়। আবার 
দৌড় ঝণাপে শরীর শক্ত সমর্থ হয়ে উঠতে পারে, সে ভয়ও আছে 
বুঝি ! 

তারপর আশৈশব সাধনায় যে কেরাণী-দেহটি তৈরী কর! হয়, 
তাকে আবার সযত্বে প্াতস্থ রাখতে হয়। তাই কেরাণীর পক্ষে 
খেলাধূলা, ভ্রমণ কি অন্য কোন উপায়ে মুক্ত হাওয়া সেবন বিষবৎ 
পরিত্যজ্য । ভোরে ওঠা নিষেধ; ধোৌঁয়াটে রান্নাঘরে যদি 
সম্ভবপর না-ও হয় তবে অন্তত গলির কোন অন্ধকার চায়ের 
দোকানের কোণে বসে ডিস্পেপটিক-চা সহযোগে পরচর্চা বাঞ্ছনীয় 
€( পরচর্চা ইত্যাদি বিভিন্ন করণিক পদ্ধতি যে-মানসিক সক্কীর্ণতা- 
স্ষ্টিতে সহায়তা করে, তা সম্ভবত দৈহিক পুষ্টিকেও প্রতিরোধ 
করে, দেহ-মনের এই যোগাযোগ নিয়ে অনেক মনস্তাত্বিক এবং 
চিকিৎসক ভাবছেন )। বিকেলের আলো দেখার ভয় নেই। 
দশটা-পাঁচটা*র সুচিন্তিত সময়-বিন্তাসের জন্ত বিকেলের আলো 
কেরাণী জীবনে অদৃশ্য । বাড়ী ফিরে এসেও সেই দেহ সাধনায় 
শৈথিল্য নেই। যে সব খেলা কুঁজো হয়ে বসে খেলতে হয়, _যেমন 
তাস, পাশা প্রভৃতি,_সেই ধরণের খেলাতে বা কিছুট1 পরচর্চায় 
দেহটাকে এবং মনটাঁকেও কিছুটা ধাতস্থ রেখে বাড়ী ফিরে কিছু 
গেলা । | 

গেলার প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল, বাঙালী খাগ্ঠাখাগ্যের 
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ব্যাপারেও অত্যন্ত সাবধানী। খাগ্ঠে পুষ্টিকারিতাকে সযত্বে 
পরিহার করা হয়। এমন কি মাছ তরিতরকারী প্রভৃতি খান্চেও 
যাতে প্রোটিন বা! ভিটামিন কিছুমাত্র অবশিষ্ট না থাকে সেজন্য সব 
[কছুই বিশেষভাবে ভেজে নেওয়া হয়। তারপরও যদি বা অবশিষ্ট 
থাকে সেজন্য প্রচুর পরিমাণে মসল! ব্যবহার করে খাগ্যকে 
একেবারে নির্দোষ করে নেওয়া হয়। দুধ-ঘির ব্যাপারে গোয়াল। 
এবং ব্যবসায়ীরা যথেষ্ট সহযোগিতা করেন, ভেজালে তাদের 
কার্পণ্য নেই। 

এই করণিক শরীর-গঠনে সমাজ ব্যবস্থা এবং আচার ব্যবহারের 
অবদানই কি কম? বাঙলার জননীদের কথা ভেবে দেখুন। 
সকলেই জানেন মায়ের স্বাস্থ্যের উপর সন্তানের স্বাস্থ্য অনেকটা 
নির্ভরশীল। তাই আমাদের দেশে মেয়েদের শরীর কোনক্রমেই 
যাঁতে বেয়াড়া রকমে পুষ্টিলাভ না করে সেদিকে বিশেষ নজর রাখা! 
হয়। যেমন, প্রথমত ভোর থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত হইেসেলের আছে 
রেখে তাদের শারীরিক ভারসাম্য বজায় রাখা হয়। মেয়েদের 
পক্ষে শারীরিক ব্যায়াম বা সমার্থক শরীর সঞ্চালন এদেশে 
অতিশয় নিলজ্জ ব্যাপার, প্রায় গো-হত্যার মতই কল্পনাতীত। 
সবাই জানি, আমাদের দেশে মেয়েরা স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখাকে 
কি রকম গহিত বলে মনে করেন। তাদেরও পরচর্চা একমাত্র অবসর- 
বিনোদন, কৌদল একমাত্র রাজনীতি । মোটকথা, এই জননীদের 
গর্ভে সুস্থ সন্তানের জন্ম, জলে পাথর ভাসার মতই কষ্টকল্পনা সাধ্য । 

আদর্শ কেরাণী হবার দৈহিক প্রস্তৃতির মত মানসিক প্রস্ততিতেও 
ক্রটি নেই। কায়িক পরিশ্রমের দিকে যাতে কোন রকম বেক 
না আসে সেইজন্য সামাজিক আবহাওয়াকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত 
রাখা হয়। আমাদের দেশের লিখিত বা অলিখিত আইন, কানুন, 
মানুষের আচার, ব্যবহার প্রায় রবীন্দ্রনাথের “তাসের দেশের” মতই। 
কোন রকম সামান্য পরিবর্তনও ঘটান মুস্কিল। আমাদের সনাতন 
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ধর্মের দেশে অনাচার চলবে না! মনু-কৌটিল্য যা বলে গেছেন 
তার উপর আবার কথা থাকতে পারে নাকি? “চিরদিন' যা 
ভলেছে, এ পুণ্যভৃূমিতে চিরদিন তা৷ চলবে । 'ছোটলোক' চিরদিনই 
ছোটলোক থাকবে । খেটে খাবে ভদ্রলোকের ছেলে 1__ওমা, কি 
ঘেন্নার কথা ! লেখাপড়ায় অমনোযোগী বালকের পক্ষে সবচেয়ে 
কঠোর ধিক্কারের নমুনা--“লেখাপড়া শিখবে কেন? যাও চাষ 
করে খাওগে, যাও ।” বলুন ত, চাষ করার মত লজ্জাকর কাজ 
আর কিছু হতে পারে? না, সেদিকে বিশেষ ভয়ের কারণ নেই। 
ছোটবেলা! থেকেই বাঙালী বালক দেহে মনে আদর্শ কেরাণী 
হয়ে গড়ে ওঠে (অবশ্য সকলে যে কেরাণী হবার সৌভাগ্যলাভ 
করে তা নয়, কিন্ত সে কথা অবান্তর )। ূ 
আদর্শ কেরাণীর আর একটি গুণ কি?__নিধিচাঁর' আনুগত্য, 
ওপরওয়ালা যা বলেন, সেইভাবে কলম পেশ।। চিন্তার কোন 
অবকাশ নেই। চিন্তা করার বদভ্যাস থাকলে কেউ কোনদিন ভাল 
কেরাণী হতে পারবে না। এই দিকেও আমাদের ব্যবস্থার ক্রি 
নেই। ছোটিবেলা থেকেই আমাদের ভালছেলেদের মানসিকতা 
কেরাণা-স্থলভ করার ব্যবস্থা আছে। মুখে কথা ফুটতে না ফুটতে 
শেখানো হয়, “সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি * 
সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি । 
আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে**-*-** ইত্যাদি । 
আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির কথা ভাবুন। দাঁসম্বলভ অন্ধ মনো- 
বৃত্তির পক্ষে এই শিক্ষাপদ্ধতি কত কার্যকরী ভেবে দ্েখুন। 
যুখস্থরীতি, নীতিকথামালা, চার দেওয়ালের গণ্ডীর মধ্যে ক্লাস, 
অধ্বতূক্ত দরিদ্র বিপর্স্ত শিক্ষকের শিক্ষাদানে চুড়ান্ত অবহেল? 
আত্মনির্ভরতার অমোঘ প্রতিষেধক পরীক্ষা পাশের নোট, «)[96- 
1885” ইত্যাদি,_এক কথায়, আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি যে মনের 
বিকাশকে সুনিশ্চিতভাবে রোধ করে এবং আমাদের “ভদ্রলোকের 


করণিক প্রসঙ্গে ৪৭ 


ছেলে'-দের জীবন সংগ্রামের একান্ত অনুপযুক্ত করে তোলে সে কথা 
দুমুখরাও স্বীকার করবেন। প্রয়োজনীয় পরমুখাপেক্ষী দাস মনো- 
বৃত্তি তাই সহজেই গড়ে ওঠে । 

কেরাণী জীবনের মূলমন্ত্র “চলো নিয়ম মত।” গতাহগতিকতার 
€কোন বিচ্যুতি চলবে না। অনেকে বিপ্রবের প্রতীক হিসাবে 
লাল রঙকেই ধরেন, মত পার্থক্য সত্বেও রক্তপতাকাই সমাজ- 
বিপ্লবপন্থী অধিকাংশ দলের নিশান। তাই বুঝি কেরাণীর এত 
লালাতঙ্ক! লালাতঙ্ক ছাড়া, পাচ মিনিট দেরিতে পৌছানর জন্য 
সামান্য লাল পেন্সিলের একট! দাগের বিভীষিকার আর কোন 
ব্যাখ্যা! চলে না। যে বাঙালীর (ব! ভারতবাসীর ) সময় জ্ঞানের 
অভাব বিশ্ববিখ্যাত, সেই বাঙালী অফিসের বেলা হলে ছূর্ঘটনায় 
আহত নিজের ভাইকেও হাসপাতালে পৌছে দিতে ইতস্তত করবে, 
অফিসে “লেট” হয়ে যাবে যে! আপনারা ত অনেক মনস্তত্বের কথা 
পড়েছেন; বলুন ত, এই" ব্যবহারের আর কি ব্যাখ্যা থাকতে 
পারে? 


মাইক-সংস্কৃতি 
পণ্ডিতেরা বলেন, স্থানকালপাত্রভেদে সংস্কৃতির একটা সামগ্রিক 
রূপ থাকে, এবং তার কোন বিশিষ্ট চরিত্র অনুযায়ী প্রায়ঃশই সেই 
সংস্কৃতির নামকরণ হয়। তাই যদ্দি হয়, আমি বলি বাংলার বর্তমান 
নাগরিক সংস্কৃতিকে তবে “'মাইক-সংস্কৃতি” নাম দেওয়া হোক। 
কথাটা খুব বেঠিক্‌ নয়। 

ভেবে দেখুন, যে কোন সঙ্গীতান্ুষ্ঠানে মাইকের অনুপস্থিতি 
কল্পনাতীত। আমাদের শিশ্পীর! ক্ষুদ্রতম প্রকোষ্ঠেও মাইক ছাড়া 
গান গাইবার কথায় আতঙ্কগ্রস্ত হন। বক্তৃতা মাইক ছাড়া চলে 
না। আজকাল ছু-একটি শ্রাদ্ধেও নাকি মাইক-সহযোগে মন্ত 
আবৃত্তি করে শোনান হয়। রাজনৈতিক, সাংস্কাতিক, সামাজিক, 
এমন কি ধর্মীয় অনুষ্ঠানও মাইক ছাড়া অচল। মাইক ছাড়া 
দূর্গাপূজা, সরত্বতীপৃজা বা কালীপুজা৷ কল্পীনা করুন ত! শহরবাসী 
হওয়া অবধি যতগুলি পুজা-পার্ণকে মাঝে আমরা তুলে গিয়ে- 
ছিলুম মাইকের দৌলতে ক্রমে ক্রমে সেগুলির আবার প্রচলন 
হচ্ছে। আগে বিশ্বকর্মাপুজা সম্বন্ধে মিল-ফ্যান্টরীর কর্মচারী বা 
কর্মকারের। ছাড়া আর কেউ বেশী সচেতন ছিলেন না। গত ছুই- 
তিন বছর ধরে মাইকের দৌলতে বিশ্বকর্মা-পুজ সার্বজনীন হয়ে 
গেছে। হাসপাতালেও আজকাল তিন দিন ধরে মাইক চলে ! 

বাঙালীর বৈশিষ্ট্যের প্রতীক মাইক। আপনারা সকলেই 
শুনেছেন, বাঙালীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল বুদ্ধি। এদেশে বুদ্ধির বড় 
কদর। কায়িক পরিশ্রম যারা করে তারা “ছোটলোক'! স্কুল- 
কলেজে ধার! পড়েছেন তাদের সকলেরই মনে আছে, খেটে পড়া- 
শুনো করাকে তারা কি রকম লঙ্জাকর বলে মনে করতেন। যদি 
ব। কেউ একটু পড়াশুনা করেও থাকেন, তিনি সে কথা সহপাঠীদের 
কাছে ঢাকবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন ; কারণ, খেটে পড়াশুন। 


মাইক-সংস্কতি ৪৯ 


করে ভাল ফল করলে কোন কৃতিত্ব নেই, তাতে শুনতে হয়-__ও 
রকম গাধার মতন খাটলে সবাই ফাষ্ট হতে পারে” আর ফেল 
করলে, নিঃসংশয়ে গবেট”। পরিশ্রম করবে উড়ে-মেড়ো- 
খোট্রা'রা! আমর] বাঙালীরা ছোটবেলা থেকেই অসাধারণ 
বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে থাকি । আমরা মাষ্টারমশাইদের লেখা 
নোটবই মুখস্থ করে কত সহজে পাশ করে যাই! শুধু শুধু গাধার 
মত? খাটব কেন ? বলতে পারেন এট। ফাকি দিয়ে পাশ করা, 
কিন্ত আমার বক্তব্য, এই ফাকি দেওয়ার কৌশলই আমাদের এক 
মহৎ গুণ। বুদ্ধি না থাকলে কি কেউ ফাকি দিতে পারে? 
মাইক হচ্ছে ফকির প্রতীক । সেকেলে গুণীরা ( গুণী বটে, 
কিন্তু “বুদ্ধ” ) সঙ্গীত সাধ্না বলে একটা কথার প্রচলন করেছিলেন । 
সঙ্গীতবিশারদ হ'তে গেলে গ্রাণাম্তকর খুটতে হ'ত! “নেড়ে, 
আর “মড়ো"রা এখনও খাটে । অথচ বাডালী 'আর্টিষ্দের 
তুলনায় তারা সংখ্যায় কত "নগণ্য । অলিতে-গলিতে আমাদের 
.আটিষ্টি! ওরা মাইকের কদর জানে না বলেই না এখনও অমন 
গাধার” মতন খাটছে! মাইকের দৌলতে কসাধনার কোন 
প্রয়োজন আমাদের হয় না। বাংল আধুনিক-সঙ্গীত বাংলার 
মাইক সংস্কৃতির এক অনবদ্য অবদান, বাঁগালী-বুদ্ধির অপূর্ব এক 
নিদর্শন । পদরচন থেকে আরম্ভ করে গান গাওয়া অবধি রচয়িতা, 
স্থরকার, গায়ক, কাউকেই কখনও বেশি পরিশ্রম করতে হয় না। 
শুনেছি কোন কোন রচয়িতার কাছে ঠাদ, “ামেলী” ব্যথা 
“বিরহী, ইত্যাদি অনেকগুলি দরকারী শব্দ লিগ্টি করা তৈরী থাকে । 
আমাদের আধুনিক গানের 'শিল্পী'রা তাদের ফরমায়েস করামাত্র 
রচয়িতা কতকগুলি শব্দ একত্র করে গান রচনা করে দেন। 
স্বরকারদেরও কাজ সহজ। ফিলের দৌলতে অনেক রকম 
স্বর প্রায় তৈরীই পাওয়া যাঁয়। তাছাড়া, অনেক স্থুরকারের 
কাছেই বিলিতি গানের বাছাই রেকর্ড আছে। বুদ্ধি থাকলে নূতন 


৫৩ একালের চোখে 


সুরস্থগটির জন্য আর খাটতে হয় না। গায়কদের কথা ত বলার 
প্রয়োজনই করে না। 

সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার । বাংলা সাহিত্যে এট৷ রম্য 
রচনার যুগ। কোনরকমে কলম ঘষে কতকগুলি শব্দ ছেড়ে দিলেই 
হ'ল। সব রম্যরচন। সম্বন্ধে অবশ্য কথাটা খাটে না। কিন্তু 
অধিকাংশ সাহিত্যিকের মধ্যেই (আজকাল “দাহিত্য সাধনা” কথাটা 
শোনা যায় না) সস্তায় বাজিমাৎ করার প্রবণতা বড় প্রকট হয়ে 
দেখ। দিয়েছে । গল্প, কবিতা, উপন্তাস, প্রবন্ধ, সাহিত্যের প্রায় সব 
ক্ষেত্রেই একই মনো বৃত্তি । 

কলারসিক নই, কিন্তু এ সন্দেহ সম্ভবত অমূলক নয় যে 
চিত্রকলা, ভাস্কর্য প্রভৃতিতে একই ফাকি র! পরিশ্রম-বিমুখতার যুগ 
বা হুজুগ চলেছে । ফিল্েও অন্যথা নয়। কোনরকমে যে কোন 
সস্ত।দরের একটি গল্প জোগাড় করে বাছ। বাছ কয়েকটা শব্দ 
সংলাপ জুড়ে দিয়ে, গান ঠেসে দাও; প্রধান ভূমিকায় বিখ্যাত 
অমুককুমার আর তমুক দেবী-_ব্যস, তারপর ছুই একমাস একটা 
ডিও ভাড়া করে ছবি তুলে নাও । টাকা থাকলে ফিল্ম তৈরী 
করার জন্য আবার খাটতে হয় নাকি 1__অধিকাংশ,ছবিই এই 
ফরমুলার ফলিত নিদর্শন । 

পেশাদার মঞ্চের অবস্থা ভাল নয়। তাঁর কথা ছেড়েই দিলাম। 
সখের থিয়েটারের কথা যদি ধর হয়, তবে একথা বলা চলে যে অল্প 
কয়েকটি নাট্যসন্প্রদায় ছাড়া অধিকাংশ অভিনয়ই হয় পুরোনো 
নাটকের ওপর, কারণ, নতুন নাটক সফল করতে হ'লে যে পরিমাণে 
পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, তার জন্য অভিনয়খ্যাতি- 
কাঙাল. অভিনেতার! (বা অভিনেত্রীরা ) প্রস্তত নন। “স্টেজে 
মেরে দেব” কথাট৷ বাংলায় সার্বজনবিদ্দিত। 

খেলাধুলোর ব্যাপারেও গা-ঘামান*্টা ক্রমশঃ কমে আসছে। 
আরও একট। পরিবর্তন লক্ষ্য করবার মত। কয়েক বছর আগেও 


মাইক-সংস্কৃতি ৫১ 
অধিকাংশ ছেলেই নিজেরা খেলত ; আজকাল দেখি অধিকাংশই 
নিজেরা খেলোয়াড় হবার চেয়ে খেলার সমঝ দার হওয়াটা! পছন্দ 
করে। 

জীবিকার ক্ষেত্রেও সেই ব্যাপার। কায়িক পরিশ্রমের কথা 
আগেই বলেছি, ব্যবসাও ভদ্রজনোচিত নয় ! 

উড়িস্যার অধিবাসীরা “কৌশল” অর্থাৎ বুদ্ধি কথাটা খুব ব্যবহার 
করেন। বাঙালীরাও জীবনসংগ্রামে “কৌশল” করে হেরে যাচ্ছে! 


প্রচারনৈপুণ্য আমাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য, আর মাইক হচ্ছে 
প্রচারের প্রতীক । বাঙালীর! নিজেদের সম্বন্ধে যত হীকডাক করতে 
পারে অন্ত কেউ তা পারে কিনা সন্দেহ। একথা আপনাকে 
মানতেই হবে যে প্রচারনৈপুণ্য আধুনিক' সভ্যতার একটি প্রধান 
অঙ্গ। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে বিজ্ঞাপনের কদর কত ! 
যে নাৎসী-জার্মানরা, নিজেদের জাতকে ( নণ্ডিক ) পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ 
জাত বলে দাবি করত ( এবং প্রচারও করত ), সেই সভ্যতম জাত 
প্রচারসচীব গোয়েবলস্কে কত উচ্ছে স্থান দিয়েছিল তা আপনাদের 
জানা। কাজেই দেখুন, প্রচারনিপুণ বাঙালীরা ভারতের অন্যান্য 
প্রদেশবাসীর চেয়ে সভ্যতায় উন্নততর | 

পাড়ায় আপনারা পুজো করছেন। রাস্তার মোড়ে মোড়ে মস্ত 
বড় লাল শালুতে তার বিজ্ঞাপন । পাছে তাও লোকের চোখে না 
পড়ে, তাই দিবারাত্র মাইক সহযোগে গান শুনিয়ে সবাইকে 
জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পুজাকমিটির কর্মকর্তারা, কেন মোটা 
মোটা টাদা দেন তা জানেন ত আপনারা । 

দাঁনধ্যান নাকি লোকে আগে অগোচরে করত। এখন তা” 
অবিশ্বান্ত। খবরের কাগজে ক্ষুদে নেতাদের বিবৃতি দেবার ঘটাকে 
বিজ্ঞাপন ছাড়া আর কি বলব। তারপর ধরুন অঃপনার আত্মীয়- 
স্বজনের মধ্যে কেউ বিখ্যাত বা 'বড়লোক' আছেন ॥ এটা অনায়াসে 


€২ একালের চোখে 


ধরে নেওয়া যেতে পারে যে একথা আপনার বন্ধুবান্ধব, অন্যান্য 
আত্মীয়ম্বজন, পরিচিত, সহকর্মী, মায় আপনার অফিসের পিওনটা। 
পর্যস্ত জানে । মাইনে আমার দেড়শ” টাকা, কিন্ত আমার হাবভাবে 
পোষাকপরিচ্ছদে সবাইকে বুঝিয়ে দেব আমি কম্সে-কম চারশ” 
টাকা পাই। বিয়ে-শ্রাদ্ব-ক্রিয়াকর্মে আমাদের জশকের পেছনে 
এক মনোবৃত্তিই কাঁজ করে । নিজেকে জাহির করা । 

বেশী আর লিখব না, লোকে হয়তো বলবে লেখাটার জন্য 
আমি পরিশ্রম করেছি-_খোট্টা বলে আমায় গালাগাল দেবে। 
কাজেই সরাসরি আমার প্রস্তাব উত্থাপন করি। 

এই কিছুদিন আগেই সরম্বতীপুজ। হয়ে গেল। আবার এর 
পরেও বছর-বছর হবে, সেই কথ মনে রেখেই আমার এ প্রস্তাব । 
সরন্বতী শুধু বিদ্যা বাজ্ঞানের দে ন'ন। তিনি সমস্ত কলাশিল্প, 
এক কথায় সংস্কৃতির প্রতীক হিসেবে পুঁজিতা! হ'ন। যে হাসটি 
সরস্বতীর বাহন, তার কোন সার্থকত ত দেখতে পাই না। বাংলার 
সংস্কৃতি যখন এতটা .“মাইক'নির্ভর ব। মাইকসর্বন্ষ তখন বাংলাদেশে 
সংস্কতির দেবীকেও মাইক-বাহনা করে পুজো করা হ'ক। 
অমায়িকতাকে আমরা যখন সর্বক্ষেত্রেই পরিহার করছি তখন আশা 
করি বাংলা সংস্কৃতির ধারক-বাহক-সেবকেরা স'মাইক' সরত্বতী 
বানাবার জন্য কুমোরপাড়ায় ফরমাস দেবেন। তাতে বাংলার 
বর্তমান সংস্কৃতির যথার্থ পরিচয় পাওয়া যাবে । 


রবীন্দ্জয়ন্তী 


সারা বৈশাখমাসব্যাগী রবীন্দ্রয়ন্তীমূলক সাংস্কতিক অনুষ্ঠানের 
ছড়াছড়ি বর্তমানে বাংলার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । বাংলাদেশে 
বর্তমানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ধূম পড়ে গেছে। সার বছর ধরে 
এদেশে এত অনুষ্ঠান হয় যে, অনুমান, পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের এত প্রাচুর্য নেই। 

আপাতদৃষ্টিতে এই সাংস্কৃতিক সচেতনতা অনেকের কাছেই 
গৌরবের বলে মনে হবে। কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারে এই গৌরব 
কতখানি টিকবে সে বিষয়ে সংশয় জাগে । এই অনুষ্ঠান উদ্যোগের 
পেছনে সাংস্কৃতিক সচেতনতা আদৌ সক্রিয় কিনা, কিন্বা এগুলি কি 
পরিমাণে হুজুগ বা অসুস্থ আত্মপ্রচার-প্রবণতার অভিব্যক্তি, তা 
বিচার করার সময় আজ এসেছে । 

রবীন্দ্রজয়ভ্তীর নামে থে অনুষ্ঠানগুলি বর্তমানে চলে, তাদের 
স্বরূপ কি? কয়েকট] গান, নাচ আর আবৃত্তি, একটা বা নৃত্যনাট্য 
এবং স্বচনায় রবীন্দ্রনাথের উপর এক বা একাধিক গতানুগতিক 
বক্ৃতী__যা নেহাৎ না থাকলে বুঝি ভাল দেখায় না, কিন্ত তাষে 
একান্ত অনাকাঙ্খিত এ বিষয়ে বক্তা এবং শ্রোতা উভয়পক্ষই একমত 
(একথা বোঝ! যায় বক্তার জবাঁবদীহিতে, আর শ্রোতার অধৈর্ধে )। 
এই হল অনুষ্ঠানের চেহারা । এই গান বা কবিতাগুলি যে উদ্যোক্তা 
বা পরিবেশকের কাছে কোন গুণগত স্বীকৃতির ফলে পরিবেশিত 
হয় একথা মানতে আমরা রাজী নই। নিতান্তই রবীন্দ্জয়ন্তী,__ 
আর রবীন্দ্রনাথ কয়েকট গান আর কবিতাও যখন লিখে গিয়েছেন, 
তখন রেওয়াজ-অনুযায়ী তার গান ও কবিতাই পরিবেশন করা 
উচিত! রবীন্দ্রজয়ন্তীতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে ফরমায়েস 
অনুযায়ী ছু-একটা৷ ফিল্সীগানা বা তথাকথিত আধুনিক গানও 
কোথাও কোথাও পরিবেশিত হ'তে আমরা শুনেছি। 


€৪ একালের চোখে 


অনুষ্ঠানের শ্রোতারাঁও কি খুব সাংস্কৃতিক সচেতনতার পরিচয় 
দিয়ে থাকেন? গান শুনতে সবাই ভালবাসেন। পাড়ায় জলসা 
(হিন্দী “তামাশা” শব্দটিই এখানে ঠিক খাটে ) হচ্ছে, যাই শুনে 
আসি--এই মনোভাব কি অধিকাংশ শ্রোতার মনে প্রধান না? 
রবীন্দ্র-সংঙ্গীত বা সাহিত্য সম্বন্ধে সচেতন 80:901960 নিয়ে 
কজন শ্রোতা এই জলসাগুলিতে আসেন? 

উদ্চোক্তা কারা? রবীন্দ্রজয়ন্তীর উদ্যোক্তারা পাড়ার সব 
অনুষ্ঠানেরই সরকারী উদ্যোক্তা-_পাড়ার দুর্গাপূজা, সরস্বতীপুজা, 
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জলসা থেকে সুরু করে রাজকাপুর সম্বর্ধনা সভার 
অয়োজন এরাই করে থাকে । মোড়ের চায়ের দোকানে এদের 
একাংশের উপস্থিতি অত্যন্ত অগ্রীতিকরভাবেই পাড়ার মহিলার! 
অন্নুভব করেন। ; , 

এই যদ্দি অবস্থা হয় তবে সংস্কৃতি সচেতনতা-কোথায় ? 

বরঞ্চ মনে হয় রবীন্দ্রজয়ন্তীর অনুষ্ঠানগুলি বর্তমান বাংলার 
সর্বব্যাপী হুজুগপ্রিয়তারই আর একটি অস্থুস্থ প্রকাশ । যে হুজুগের 
অভিশয্যে আমরা মোহনবাগান-ইষ্টবেলের খেলা দেখার জন্য 
তিনদিন আগে থেকেই “কিউ'তে দীড়াই, যে হুজুগে আমরা নতুন 
ফিলের (বিশেষত হিন্দী ছবি ) উদ্বোধনীতে নায়ককে সশরীরে 
দেখবার জন্য প্রেক্ষাগৃহের সামনে ভিড় করে রাস্তা জাম করে 
দিই, যে হুজুগে 'লারে-লাপ্পা” গানের একান্ত অনুরাগী ভক্তর! সারা- 
রাত হিমেল ফুটপাথের উপর বসে (বা শুয়ে) উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত 
শোনার নাম করে বিমোন, সেই হুজুগেই আমর! আজকাল রবীন্দ্র 
জয়ন্তী তথ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিয়ে মাতামাতি করছি । আত্ম- 
প্রচারও ( উদ্যোক্তীদের পক্ষে প্রযোজ্য, এবং অনেক ক্ষেত্রেই 
এই অনুষ্ঠানগুলিতে শ্রোতাদের চেয়ে উদ্ভোক্তাদেরই সংখ্যাধিক্য 
দেখা যায়) যে এই অনুষ্ঠানগুলির পিছনে একটা প্রধান প্রেরণা 
সে বিষয়েও বোধ হয় অনেকেই একমত হবেন । 


ববীন্দ্রজয়ন্তী ৫৫ 


বর্তমানে তথাকথিত রবীন্দ্রজয়ন্তী বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলির 
মধ্যে যে অন্তঃসারহীন হুজুগ এবং অন্থুস্থ আত্মপ্রচারপ্রবণতা 
আমরা লক্ষ্য করেছি, তা মূলত সমীজসমস্তা। 

সামাজিক রূপান্তরের পটভূমিকায় অস্থির সমাঁজমানস আদর্শ 
হীন জীবনসংগ্রামে বিশৃঙ্খল এবং বিপর্যস্ত । গ্রামীণ সামস্ততান্ত্রিক 
মূল্যবোধগুলির বিলুপ্তির মুখে যুগসন্মত মূল্যবোধসমন্তি এখনও দান! 
বেধে ওঠে নি। আমাদের বিচার-বিশ্বাসের ভিত্তিমূুল এখনও 
সামস্ততান্ত্িক, কিন্ত আচারের বহিরঙ্গে আমরা পাশ্চাত্ত্য ভাঁবধারায় 
বিপুলভাবে প্রভাবিত এবং সেই প্রভাব আমাদের বিচার-বিশ্বাসের 
তিত্তিমূলে ফাটল ধরিয়ে দ্রিয়েছে একথাও সত্য । তাই রূপাস্তর- 
মুখী সমাজ-মানসের অন্তনিহিত বিশৃঙ্খলা ছাড়াও পাশ্চাত্ত্ের মুমৃষুঁ 
ধনতান্ত্রিক সভ্যতার অশান্তির অংশীদারও আমরা হয়েছি । 

আধুনিক নগরসভ্যতায়* আনন্দের উপকরণের প্রাচুর্য থাকা 
সত্বেও আনন্দের একান্ত অভাব আমরা প্রসঙ্গাস্তরে উল্লেখ 
করেছি।* এ যুগে, বিশেষত নগরে, আনন্দের উপকরণ অসংখ্য 
এবং অনায়াসলভ্য । কিন্তু তাতে আমরা আনন্দ পাই না, কেনন। 
বিশৃঙ্খল মানস আনন্দ উপভোগের উপযুক্ত নয়; নাগরিক 
আমোদ প্রমোদ অনায়াসলভ্যতায় অভ্যাসে দাড়িয়ে গিয়ে তাদের 
আনন্দদায়ী শক্তি হারিয়ে ফেলে। বৃথাই আনন্দলাভের মরিয়া 
প্রয়াসে সমাজ-মানস উপকরণ থেকে উপকরশান্তরে ছুটোছুটি 
করে ব্যর্থকাঁম শেষ প্রয়াসে একদিকে যেমন পুরাতন উৎসবাদির 
মধ্যে আনন্দের সন্ধান করে, তেমনি অন্যদিকে নূতন উৎসব 
স্থষ্টিরও প্রচেষ্টা করে। রবীন্দ্রজয়ন্তী এইরূপ একটি নৃতন উৎসব 
রবীন্দ্রজয়ন্তীর মধ্যে আমাদের স্বাভাবিক বীরপুজার প্রবণতা 
বা অন্যান্য কারণ অস্বীকার না করেও একথা সহজেই বলা চলে 


* «একালের ধর্মীয় উৎসব" দ্রষ্টব্য | 


৫৬ একালের চোখে 


যে রবীন্দ্রজয়ন্তীর যে রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করছি তার মধ্যে আনন্দ- 
বন্ধ্যা সমাজে উৎসব স্যগ্তির প্রয়াসই সবচেয়ে বেশী প্রকট । কিন্তু 
পরিবর্তনমুখী আমাদের সমাজের অস্থির পরিস্থিতি উভয় প্রয়াসকেই 
বাধাহত করেছে স্বভাবতই । পুরাতন মূল্যবৌধের বিলুপ্তির মুখে 
পুরাতন উৎনবগুলি তাৎপর্য হারিয়ে ফেলেছে, আধুনৈক মন 
আনন্দের সার্থকতা সেখানে খুঁজে পায় না। অন্যদিকে যে-বিভিন্ন 
সাংস্কৃতিক উৎসবের প্রচলন হচ্ছে, তাতে যেন মন ভরে না। কারণ 
আমরা! কি চাই সে প্রশ্নে যতক্ষণ না নিঃসংশয় হ'তে পারি, ততক্ষণ 
পর্যস্ত তৃপ্তি সুদুরপরাহত | 

আনন্দকামী মনের উপরোক্ত দিশাহারা প্রয়াসেরই অভিব্যক্তি 
হ'ল যাকে আমরা বলি হুজুগ। সুনিশ্চিত-লক্ষ্য স্থির মনে 
হুজুগের কোন স্থান নেই। আগন্তক যুগের সহচারী মূল্যবোধ সমষ্টি 
স্থস্থিত হ'লে সমাজ-মানসে হুজুগের স্থান অনেক সংকুচিত হয়ে 
যাবে এ আশা অলীক নয়। 


যে আত্মপ্রচার-প্রবণতা আমরা রবীন্দ্রজয়ন্তী তথা সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠানগুলিতে লক্ষ্য করেছি তা৷ আধুনিক ধনতান্ত্রিক যুগের ব্যক্তি- 
সর্বব্তারই অন্ততম অভিঃপ্রকাশ। আমাদের বর্তমান বর্ণসংকর 
সভ্যতায় ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার অন্যান্য দিক যতই অপূর্ণ বা 
অগঠিত হোক না কেন পাশ্চাত্যের ভাবধারার স্থত্রে ধনতান্ত্রিক 
মানসিকতার এই দিকটি আমাদের নগরসমাজের মজ্জায় প্রবেশ 
করেছে । এই ব্যক্তিসর্বন্বতা ধনতান্ত্রিক সমাজধারার অনিবার্ষ 
পরিণতি । ধনতন্ত্রের প্রাথমিক বিকাশের যুগে ব্যক্তিস্বাধীনতা 
ধনতন্ত্রের বিকাশের জন্য অপরিহার্য ছিল-ব্যক্তিস্বাধীনতা বৈষয়িক 
প্রতিযোগিতার (0020709616107. ) অবিচ্ছ্গ অঙ্গ । আবার 
ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি-স্থাপক হ'ল এই বৈষয়িক 
প্রতিযোগিতা | বৈষয়িক প্রতিযোগিতামূলক এই ধনতন্ত্রই কিভাবে 


বুবীন্দ্রজয়্তী ৫৭ 


একচেটিয়া পুঁজিবাদে রূপান্তরিত হয়, তা আমরা দেখেছি। 
তেমনি এই একচেটিয়া পুজিবাদের আওতায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা 
পরিণতি লাভ করেছে ব্যক্তিসর্বস্বতায়। কাল ম্যানহাইম 
€ 18] 01201011911 ) তার অনবদ্য বিশ্লেষণে বলেছেন, 
4০০, 0002088190. ০01000166007788 5150 689০6 ০1 62020 
18170 (0080) 08৮ ০1 1015 90019] 101]190. 10:98,151116 01) 0101] 
6199 200. 0910919115 691201106 6০ 1901869 1)1]7) 60 ৪001) 80 
9:60106 01096 109 1098715 1090010009 30019], 11715 18 ভা1)9) 
000910961059 £0866900 £811) 9001) ৪ 11010 070 6159 1017709 
01 70901)189 61196 16 010097110117685 61191 ₹010169 01191:2,097, 
10 10920891 0093 16 ৪906 0019 1007৮ 01 & 1009,10718 1091)8,5100, 
006 26 07810089618 1)019 19190191155 0866010) 01 609 
0%76101108065 01 ৪0019] 01:800%1 * ( “দা06589000 72097 &00 
]001200018610 1181010106'--01)%0 15), 


ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় বৈষয়িক প্রতিযোগিতা এইভাবে 
শুধু সমাজের বৈষয়িক ভিত্তিমূলই নয়, গোটা সমাজকেই রূপাস্তরিত 
করে দিচ্ছে-__এমনকি মানুষের ব্যক্তিত্বকেও করে তুলেছে ভিন্নতর । 
মানুষের আত্মীয়তার এবং পরিবারের গণ্তী সংকুচিত হ'তে হ'তে 
প্রায় বিলুপ্ত হ*তে চলেছে ; উপকরণ-সর্বন্য 378৮৪ ]বও ছ০19+ 
এর কল্পনা আজ বাস্তবের সীমান্তে উপনীত। সম্পূর্ণ সমাঁজ- 
বিচ্ছিন্ন না হলেও মানুষ হয়ে উঠেছে অসামাজিক (830918] ), 
আত্সসর্বস্ব। এই আত্মসর্ব্ঘতায় মানুষ শুধু সামাজিকভাবেই 
খণ্ডিত এবং সংকীর্ণতর হচ্ছে তা নয়, তাঁর নিজন্ব সত্তুকেও ' খণ্ডিত 
করছে চূড়ান্তভাবে! আধুনিক মানুষের সত্তা অনেকাংশেই 
বিচ্যুত । 

এই সত্তা-বিচ্যুতি (81190061010. ) অবশ্য সভ্যতার সুত্রপাত 
থেকেই সুরু । মানুষ নিজের জীবনের অপরিপূর্ণতা সম্বন্ধে 
মর্সীস্তিকভাবে সচেতন । তার কামনা বাসনার সম্পূর্ণ চরিতার্থত। 


৫ একালের চোখে 


লাভ অসস্তব। এমনকি আত্মবিকাশের (8616-601998107 ) 
পূর্ণতাও জীবনে সে পায় না। কোন মানুষই তার আদর্শকে নিজের 
জীবনে রূপায়িত করতে পারে না। তাই সে তার আদর্শ গুণ- 
সমগ্রি দিয়ে বিভিন্ন প্রতীকের (950০1) স্থপ্টি করে নিজের পূর্ণতা? 
খোজে । ঈশ্বর, দেব-দেবী, অথবা! পুরাণের (70561,0198108।] ) 
নায়ক-নায়িকার স্থষ্টি কতকট! এইভাবেই । শুধু দেবতা নয়, 
মানুষের সামাজিক প্রতিষ্ঠান (1786165610709 ) সমাজ-ব্যবস্থা॥ 
আইন-কানুন থেকে আরম্ভ করে তার দৈনন্দিন কর্ম * পর্যস্ত 
মন্ুষ্য-জীবনের সর্বস্তরে বিভিন্ন প্রতীকের মধ্যে আপন সত্তাকে 
বিচ্ছিন্ন করে মানুষ বর্তমানে প্রায় ব্যক্তিত্বশূন্তায় পর্যবসিত 
হয়েছে। ক্রমশ মানুষ তার নিজের স্থষ্ট,এই প্রতীকের কাছে 
সম্পূর্ণ কবলিত হয়ে পড়েছে। ' মানুষের এই জজ্তাবিচ্যুতি আজ 
চরমে উঠেছে । এরিক ক্রোম (17710 [7:010]) ) বলেন-__ 
44110090102 88 200 16 11010300910 5001965 18 %110096 
6981 ; 16 08755098619 7:618610091710 01 1080 60 1719 02] 
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[090105 &00 60 17110591, 1180 1108 07:99690. ৪, 0210. 01 10090 
10909 01)1088 9৪ 16 20897  95196890. 1991019.,,,0)9 7000:9 
[00590] 800 9 6109 107093 89 ভ10101) 1169 01019881199, 


8179 10019 100597৮1998 119 19919 1111778911 23 & 10010)081 1991110. 
(1109 98109 9০9০19$5", 2, 125) 


' আপনার স্থষ্ট প্রতীকের মধ্যে মানুষের এই সত্বা-বিচ্যুতির 
পরিণতিতে আধুনিক মানুষ এক অদ্ভূত শুন্যতা বোধ করে। এই 
শৃহ্যতাবোধ তাকে ক্রত গ্রাস করে ফেলছে। সে তার কবল থেকে 


আধুনিক শ্রম-বিভাগ ব্যবস্থায় (101%18107. 01 1,9১০: ) ধনতান্ত্রিক 
উৎপাদনে মানুষ যে কাজ করে তার সঙ্গে মানুষের কোন আত্মীয়তা! নেই, সে যে- 
বন্তর উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করে তার স্বত্ব-স্বামীত্বের কোন দাবি সে কল্পনাও করে না। 
তার উৎপার্দিত অংশের পরিণতি বা সার্থকতা! সম্বন্ধে পর্যস্ত প্রায়ণঃই সে অচেতন । 


রবীন্ত্রজয়স্তী ৫৯ 


যুক্তি পাবার জন্য ব্যকুলভাবে ছুটোছুটি করছে। সে আত্মগত 
থাকতে পারে না, তার কিছু না কিছু সঙ্গ চাই। সেসান্লিধ্য 
খোঁজে কাজের মধ্যে, মানুষের মধ্যে, হুজুগের মধ্যে, স্কৃপ্তির মধ্যে, 
কিন্বা নিজ স্যষ্ট অন্য কোন প্রতীকের মধ্যে । অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
মানুষ জীবনকে, সময়কে উপভোগ করার কথা ভুলতে বসেছে । 
তার লক্ষ্য কোন রকমে “সময় কাটান” (%০ [1]] 0170 000, )। 
কাজ না থাকলে সময় কাটাতে সে সিনেমাতে যায়, তাস খেলে, বই 
পড়ে বা যান্ত্রিক গান শোনে । অন্ত কিছু না হোক অন্ততঃ একটা 
সিগারেটের সঙ্গ চাই। একলা সে থাকতে পারে না, আত্মগত সে 
হতে পারে না; কারণ তার একলার মধ্যে আর অবশিষ্ট প্রায় কিছুই 
নেই, সেখানে শুন্যতা অক্টোপাসের মত তাঁকে জড়িয়ে ধরতে চায়। 
তাই সে চায় পালাতে । অনুষ্ঠানাদির ম্নুধ্যমে নতুন হুজুগের 
মধ্যেও মানুষ আশ্রয় খোজে এই শুন্যতার থেকে পরিত্রাণের 
আশাতেই। পু 

বাইরে তার গণ্ভী যতই ক্ষুদ্র হয়ে আসছে, অন্তরে তার সত্তা 
যতই সঙ্কুচিত হয়ে আসছে, ততই মানুষ নিজের অস্তিত্বকে আপনার 
কাছে এবং জগতের কাছে স্বীকার করিয়ে নিতে উদ্দগ্র-প্রয়াসী হয়ে 
উঠছে। তাই আত্মপ্রচার এ যুগের ধর্ম অবশ্য আত্মপ্রচার যে 
অন্য কোন যুগে ছিল না একথা বলা চলে না, কিন্তু এ যুগের 
মূল্যবোধে আত্মপ্রচার যেভাবে স্বীকৃত অন্য কোন যুগে তা” ছিল 
কিনা সন্দেহ। রাঁজ-রাজড়ার আড়ম্বর, কীত্তিপ্রচার প্রভূতিকে 
সামাজিক অর্থে আত্মপ্রচারের পরায়তুক্ত করা সঙ্গতু হবে না। 
আলোচনাসাপেক্ষ হলেও একথা স্বীকার করতেই হবে যে 
রাজগৌরবে জনসাধারণ আত্মগৌরবই অনুভব করত। কিন্তু 
এখানে সে আলোচন। অবাস্তর। 

স্বভাবতই আত্মপ্রচারকে অসুস্থ মানসিকতার লক্ষণ বলে 
চিহিত করা চলে। আত্মবিকাশ আর আত্মপ্রচার এক নয়। 


৬ একালের চোখে 


আত্মবিকাশ পূর্ণতার সাক্ষ্য বহন করে, আত্মপ্রচার অপূর্ণতার 
দেন্ত প্রকট করে। আত্মবিকাশ যেন বাগানে অনেক ফুলের 
মধ্যে অরেকটি ফুল ফোটা । সে-ফোটার মধ্যে সবাইকে ছাপিয়ে, 
সরিয়ে, ডিঙ্গিয়ে নিজেকে জাহির করার অসুস্থ প্রয়াম চোখে 
পড়ে না, যা আত্মপ্রচারে লক্ষণীয়। আত্মবিকাশের অস্তনিহিত 
স্বর, “তোমাদের মধ্যে আমিও আছি ভাই”; আত্মপ্রচার 
বলে, “তোমাদের চেয়ে আমি কম নই ।” নিজের ক্ষুদ্রতা সম্বন্ধে 
হীনমন্ততা থাকলেই আত্মপ্রচার-প্রবণতা! দেখা দেয়। 

তাই রবীন্দ্জয়ন্তী বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের যে দৈন্, যে 
অস্তঃসারহীনতা আমাদের গীড়া দেয়,__সংস্কৃতিজগতের যে আশু 
সমস্যায় আমরা! বিব্রত তার সমাধান একান্তভাবেই সমাঁজবদলের 
সঙ্গে জড়িত। যতদিন পর্যন্ত সেই মূল প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকবে 
ততদিন পর্যস্ত সেই দৈন্যের অবসান আশাতীত ৷ 


সাহিত্যের সামাজিক দায়িত্ 


সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের অচ্ছেছ্যস্বন্ধ আছে এবং সাহিত্যে 
যে বাস্তবতা অপরিহার্য, একথা কব্রমশঃই ভাঁববাদী প্রতিবাদ 
ডিঙ্গিয়ে প্রায় ত্বীকৃত হ'তে চলেছে। কিন্তু সাহিত্যিকের সামাজিক 
দায়িত্ব সন্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণ সম্ভবত এখনও গড়ে ওঠে নি। যদি 
বল! হয় যে লেখকের একটা সামাজিক দায়িত্ব আছে, লেখা শুধু 
তার আত্মতৃপ্তি বা আত্মবিকাশেই সীমাবদ্ধ রাখলে তার সাহিত্য 
খণ্ডিত হয়, তবে কথাটাকে হয়ত অনেকেই আল্গাভাবে মেনে 
নেবেন; কিন্তু যথাযথভাবে ক'জন একথার তাৎপর্য উপলব্ধি 
করেন সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে । 

এই দায়িত্ব কি, এবং দায়িত্বপালনের মাপকাঠিই বা কি-_ 
এই প্রশ্নগুলি সাহিত্যিকের পক্ষে, বিশেষত, প্রগতিবাদী লেখকের 
পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান । 

সংসারের অন্যান্ত যাবতীয় কর্মের মত সাহিত্যস্থপ্িও একটা 
কর্ম এবং এই অর্থে সাহিত্যিকও কর্মী এবং চাষী ও মজুরের সঙ্গে 
একই শ্রেণীতে এসে দীড়ায়। চাষী ও মজুরের বেলায় যেমন 
সাধারণ পণ্যবস্ত, তেমশি সাহিত্যিকও সাহিত্যকে বর্তমানের 
সামাজিক কাঠামোতে অনেকাংশে পণ্যবস্তরূপেই হাজির করে। 
চাধী-মজুরের যেমন দায়িত্ব হ'ল জনসাধারণের খোরাক মেটান, 
কর্মী হিসেবে গণমানসের পুষ্টিসমদ্ধি, জনসমাজের মনের খোরাক 
জোগানোই তেমনি সাহিত্যিকের প্রাথমিক সামাজিক দায়িত্ব। 
এই দায়িত্বপালনে অক্ষম হ'লে, সাহিত্যে ভেজাল বা৷ অখাদ্য স্থপতি 
করলে, সেই সাহিত্য কখনই সৎসাহিত্যের শ্রেণীতে পড়তে পারে না । 

এই দায়িত্ব যথাধথভাবে পালন করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন 
সমাঁজ-সচৈতনতার। সমাঁজচেতনার অর্থ এই না যে, প্রত্যেক 
সাহিত্য-স্্টিতেই সমাজের কথা থাকবে, যেমন সব কবিতার 
মধ্যে সাজের ছবি থাকতে পারেনা; অনেক প্রবন্ধের বিষয়বস্ত 


৬২ একালের চোখে 


সামাজিক সমস্তাবলীর গণ্ডী ছাড়িয়ে যেতে পারে। কিন্তু 
কবিতায়ই হোক, বা! প্রবন্ধেই হোক যে-সাহিত্যে সমাজমানসের 
যোগসাধন ঘটবে না, সেই সাহিত্যস্থষ্টি ব্যর্থ । 

সমাজ-চেতনার তিনটি অঙ্জ__দেশ-চেতনা, কাল-চেতন। এবং 
পাত্র-চেতন]। 
দেশ-চেতন। 2 

দেশকে ( অথবা শ্থান-কে ) জানতে হবে, বুঝতে হবে ; দেশের 
সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে, জনসাধারণের এতিহা, কৃণ্টি এবং স্বভাব 
স্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণ। থাক! আবশ্যক । না হলে সাহিত্য ভাসাভাস! 
এবং জোলো হয়ে দীড়ায়। কিন্তু সাহিত্যে সংকীর্ণতার কোন 
স্থান নেই। বিদেশের সাহিত্য এমন কি ঘটনাবলীও অন্তদেশের 
সাহিত্যে ছাপ ফেলে । একথা অনস্বীকার্ধ যে, ইংরাজী, ফরাসী 
প্রভৃতি বিদেশী সাহিত্য বাংলাসাহিত্যের উপর প্রচুর প্রভাব 
বিস্তার করেছে । তেমনি ফরাসীবিষ্পব, রুশিয়ার বিপ্লব প্রভৃতি 
আন্তর্জীতিক ঘটনাবলীও বিভিন্ন দেশের সাহিত্যকে বিপুলভাবে 
প্রভাবিত করেছে। 
কাল-চেতনা! বা যুগ-চেত্তন £ 

যুগচেতনাও সাহিত্যের আবশ্যিক অঙ্গ । সমাজ অচলায়তন 
নয়। উৎপাদন-সম্বন্বধের ভিত্তিতে পরিবর্তনশীল সামাজিক 
কাঠামোতে বিভিন্নকালে সামাজিক মূল্যবোধ, মেজাজ,__এক কথায় 
'সমাজ-মানসই বদলে যায়। তাই একযুগের আবেদন অন্থযুগে 
শিথিল হয়ে আসা স্বাভাবিক। অবশ্য একথাও বলা ঠিক নয় যে 
একযুগের সাহিত্য অন্তযুগে অচল । বহু সার্থক সাহিত্যস্থষ্টির 
আবেদন হয়ত বা চিরস্তন থেকে যায়। 
পাত্র-চেতন বা গণ-চেতনা £ 

সমাজের সব মানুষের রুচি, মত, বিশ্বাস, প্রবণতা এবং বিচার- 
বোধ এক রকমের হয় না। বিশেষত শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বিভিন্ন 


সাহিত্যের সামাজিক দায়িত্ব ৬৩ 


শ্রেণীর মানুষের মধ্যে কৃষ্টিগত পার্থক্যও থাকবে প্রচুর । তাই প্রশ্ন 
ওঠে সাহিত্য কার জন্য লেখ! হবে। সূত্রপাত সাহিত্য সামাজিক 
ছিল এবং সাহিত্যস্থষ্টিতে সকলেরই হাত ছিল। আমাদের দেশে 
কিছুকাল আগেও গ্রামে মুখে মুখেই সাহিত্যস্থষ্টি হ'ত, এবং মুখে 
সুখেই ত1 ছড়িয়ে পড়ত। এটা প্রায় সব দেশেই দেখা যায়। উগ্র- 
ব্যক্তিবাদের যুগেই সাহিত্য সমাজ থেকে পৃথক হয়ে এসে আত্মগত 
হয়ে পড়েছে । সাহিত্যের এই আত্মগতি প্রায় সাহিত্যিক আত্ম- 
রতিতে পর্যবসিত হতে চলেছে ; বিশেষত আধুনিক কবিতায় এই 
লক্ষণ স্পষ্ট । বলা বাহুল্য, এই আত্মরতি কখনই মানসিক সুস্থতার 
পরিচায়ক নয়। ক্রমশঃ সাহিত্য জনসমাজের মুগ্টিমেয় একাংশের 
মধ্যেই সীমায়িত হয়ে পড়ে। ধনতন্ত্রের অন্তিম অবস্থায় সাহিত্য 
আবার সাধারণের মুখোমুখী হয়েছে।, স্বভাবতই পাত্রভেদে 
সাহিত্যের চরিত্রও বদলাতে হবে। এই স্থত্রে একথাও ম্মরণ 
রাখতে হবে যে গণসাহিষ্ঠ্য স্ষ্টি কর! খুব সহজ নয়। সাহিত্য 
এখনও বুদ্ধিজীবীদের কুক্ষিগত । লেখকের মানসিক শ্রেণী-বিচ্যুতি 
(10801)010921081 09-015,851101,6101 ) সহজ নয়। সহানুভূতি 
বা দরদ আর আত্ীয়করণ এক জিনিষ নয়। যতক্ষণ পর্যস্ত 
লেখক মজুর, চাষী তথা মেহনতী জনসাধারণের সঙ্গে একাত্ম 
না হ'তে পারেন ততদিন পর্স্ত তার সাহিত্য সত্যিকারের গণ- 
সাহিত্য হয়ে উঠবে না। কিন্ত বর্তমান সাহিত্যিকগণের পক্ষে 
তা” কতখানি সম্ভব সেকথা বিবেচনাসাপেক্ষ। তা? সত্বেও একথা 
মানতে হয় যে সাহিত্যকে ক্ষুদ্র শ্রেণীসাহিত্যের গণ্ডী থেকে মুক্তি 
দিয়ে ক্রমশঃ সার্বজনীন করে তোলা একাস্ত প্রয়োজন । এইজন্য 
লেখাকে প্রথমেই সাধারণের বোধ্য করে তুলতে হবে। ভাব 
ও আঙ্গিকের কস্রতীতে রচনাকে সাধারণের ছুর্বোধ্য করে 
তোলায় আত্মস্তরিতার তৃপ্তি হ'তে পারে, কিন্তু তাতে সৎ- 
সাহিত্যের স্থ্টি হয় না। শিল্প-সঙ্গীত-সাহিত্যে এই কালোয়াতী 


৬৪ একালের চোখে 


মনৌভাব বিকৃত ধনতন্ত্রযুগের উগ্র ব্যক্তিবাদেরই প্রতিফলন৷ 
মাত্র। 


দেশকালপাত্র ভেদে সমাজমানসের বূপায়ন এবং প্রতিফলন 
সাহিত্যের কর্তব্য । আমর! যেমন আয়নায় নিজেদের প্রতিবিশ্ব 
দেখে প্রয়োজনবোধে বেশবাস ঠিকঠাক করে নিই, সমাজের 
পক্ষেও তেমনি আয়নার প্রয়োজন, এবং সাহিত্যই সেই আয়নার 
কাজ করে। সামাজিক মৃল্যবোধসমগ্টিই সমাজের বেশবাস। 
সাহিত্য যে সামাজিক মূল্যবোধ সমষ্টির হেরফের করতে যথেষ্ট 
সাহাঁষ্য করে তা'তে সন্দেহ নেই । সমাজমানসের সঠিক প্রতিফলনের 
জন্য সাহিত্যিককে বাস্তবনিষ্ঠ হ'তে হবে।, বলা বাহুল্য, সমীজ- 
মানসের রূপায়নের জন্ত সমাজচেতনার প্রয়োজন আরো বেশী। 
কারণ প্রতিফলনকে সরম ও সজীব করে তুলতে না পারলে তার 
রূপাঁয়ন সম্ভব না। সমাজে বহু সমস্তা আছে, বিভিন্ন সমাজের 
বিভিন্ন গুণও ঘ্রাকে। সাহিত্যের কর্তব্য তাদের মধ্য থেকে 
বিশিষ্ট গুণ বা সমস্তা নিব্বাচন করে, সেই সমাজ বা সমাজ- 
মানসকে রূপায়িত করে তোলা-__তার স্বকীয় চরিত্রকে প্রতিষ্ঠিত 
করা। সমাজচেতনা না থাকলে ভুয়ো সমস্তার আবির্ভাব ঘটে, বা 
সমাজের অপ্রয়োজনীয় দিকে আলোকসম্পাত করা হয়, যার ফলে 
সেই সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজমানসের উপযুক্ত রূপায়ন ঘটে না। 

তা ছাঁড়া, সমাজমানসের সমৃদ্ধিসাধন সাহিত্যের অন্যতম কর্তব্য 
এবং সাহিত্য স্থষ্টির সার্থকত1 সমাজপ্রগতির সহয়তায়। নূতন 
চিন্তাধারা গঠনে নৃতন মূল্যবোধের স্গ্টিতে সমাজমানস সমৃদ্ধ হয়ে 
ওঠে সাহিত্যের মাধ্যমে । আবার, সমাজ যে এগিয়ে চলেছে একথাও 
স্ুনিশ্চিত। হতে পারে সে অগ্রগতি নিরবচ্ছিন্ন নয়,_এ নিয়ে 
পণ্ডিতমহলে গবেষণার অন্ত নেই, কিন্তু যে-কোন মূল্যমানেই 
বিচার কর! যাক না কেন, একথা স্বীকার করতেই হবে যে আদি- 


সাহিত্যের সামাজিক দায়িত্ব ৬৫ 


মানবগোষ্ঠী বা জেঙ্গিস খার সমকালীন সমাজের তুলনায় বিংশ- 
শতাব্দীর মানবসমীজ নিঃসংশয়ে এগিয়ে এসেছে । সমাজবিজ্ঞান 
এর সাক্ষী । তাই প্রসঙ্গত একথা বলা চলে যে, যে-সাহিত্য 
অতীতপুজার আতিশয্যে অতীত সন্বন্বধে অহেতুক মোহ এবং 
বর্তমান ব! ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অবজ্ঞার স্থপ্টি করে, সেই সাহিত্য- 
বিলাসকে প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দেওয়া অনুচিত নয়। অবশ্য 
ভবিষ্যৎগঠনে অতীতের কাছে আমরা যে শিক্ষা বা সাহায্য পাই 
তা” গ্রহণ করতেই হবে। বলা বাহুল্য, সমাজমানসের সমৃদ্ধি- 
সাধনও সমাজ চেতনার উপর নির্ভরশীল । 

সমাজমানসের খোরাক জোটান ছাড়াও সাহিত্যের অন্যতম 
দায়িত্ব হচ্ছে সমাজ-মানসের বিপর্যয় এবং প্রত্যাগামিতা 
(10961998100 ) রোধ করা । সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে সামাজিক 
জীব মাত্রেরই স্বীয় স্বাভাবিক বৃত্তির (10961006) নিগৃঢ সম্বন্ধ 
আছে। সামাজিক ব্যবস্থা” বিপর্ষস্ত হয়ে পড়লে সামাজিক স্তরে 
আহ্বত বৃত্তিগুলি বিমুট হয়ে পড়ে এবং প্রায়শঃই স্বভাব পশ্চাদ্মুখী 
হয়। সমাজ-বিজ্ঞানীগণ একে সমাজমানসের প্রত্যাগামিতা বলে 
বিবৃত করেছেন। ব্যক্তিজীবনের আশাআকাজ্ষার লোপ ব্যক্তি- 
মানসে যেমন প্রত্যাগামিতাঁর স্থপ্টি করে, তেমনি ৫ ভাবে 
সমাজ-মানসেও এই প্রত্যাগামিতার উদাহরণ পাঁই। জান্মানিতে 
নাৎসীবাদের সার্বজনীন আবেদন, ভারতবর্ষে ১৯৪৬৪৭-এর উন্মত্ত 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এই সামাজিক প্রত্যাগামিতারই উদাহরণ। 
প্রাণীসমাজেও প্রত্যাগামিতা পরীক্ষিত ঘটনা । মৌমাছিদের নিয়ে 
7. 30 * এবং ০] 17. 7306691 78921097-এর গবেষণ। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য | ণ' 
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৬৬ একালের চোখে 


আমাদের সমাজ এখন রূপাস্তরমুখীন। এই পরিবর্তনের মুখে 
সামস্ততান্ত্রিক মূল্যবোধসমষ্টি ভেঙ্গে যাচ্ছে, অথচ নূতন মূল্যবোধ- 
সমগ্ভি এখনও গড়ে ওঠে নি। স্বভাবতই সমাজমানসে একটা 
ফাকের (380) স্ঙ্ি হয়েছে। এই অবস্থায় সমাজ-মানসকে 
স্থপরিচালিত করতে না পারলে বিপর্যয়ের স্যপ্টি হয় এবং 
সমাজমাননে পশ্চাদ্যুখী প্রবণতা দেখা দেয়। এইখানেই এসে 
পড়ে সাহিত্যিকের দায়িত্ব__নূতন মূল্যবোধ স্থ্টির দীয়িত্ব, সমাঁজ- 
মানসকে পথনির্দেশের দায়িত্ব । প্রধানত তাকেই এই দায় বহন 
করতে হবে । রাজনীতিকগণের দায়িত্ব মূলতঃ রাজনৈতিক কাঠামোর 
গঠন-পোষন এবং প্রয়োজন হ'লে পরিবর্তনে সীমাঁবদ্ধ। পূর্বতন 
সমাজব্যবস্থায় সমাজসংস্কারক বা ধন্মনেতারা সামাজিক মূল্যবোধ 
স্থ্টি করার দায়িত্ব "অনেকাংশে বহন করতেন, কিন্তু আগামী 
বিপ্লবোত্তর, এমনকি বর্তমান বিপ্লবমুখী সমাজেও তাদের কর্মপপিধি 
অত্যন্ত সংকীর্ণ । তাই এই বিপ্লবমুখী'সমাঁজে সমাজমানসের বিপর্যয় 
রোধ করে কাললোপযোগী নূতন সুস্থ মূল্যবোধ স্থপ্টি করার অলঙ্ঘ্য 


শভখার্সাঘজা ; হস্ত প্রখীলাাটাজতী স্বাতী উিস৩াক ও 


প্রাদেশিকতা 


'ভারতবিভাগকে যারা নিরঙ্কুশ শুভ ব্যবস্থা বলে স্বীকার না! 
করেন, তারা একথাও মনে করেন যে এই দেশ-বিভাগ ঘটেছিল 
সাম্প্রদায়িকতার একান্ত বিষময় ফলম্বরূপ। এই সাম্প্রদায়িকতা 
হিন্দুদের বেশী আচ্ছন্ন করেছিল, ন। মুসলমানদের করেছিল, সে 
প্রশ্ন অবাস্তর। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা যে হিন্দু মুসলমান উভয় 
সম্প্রদায়কেই যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করেছে একথা অনস্বীকা। আজ 
সাম্প্রদায়িকত। যদি ব! স্তিমিত (হয়ত শুধুমাত্র রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রেই ), কিন্তু তার স্থান অধিকার করে নিচ্ছে এক নূতন উপসর্গ, 
যা কোন অংশে সাম্প্রদায়িকতার চেয়ে কম মারাত্মক নয়। 
প্রাদেশিকতাকে সাশ্প্রদায়িকতারই সহোদর বলা চলে, সংকীর্ণ 
গোষ্টিমন্তত1 উভয়েরই জননী ! ৃ্‌ 

আদি যুগে গোষ্টিবদ্ধত্! মানুষের জীবন-সংগ্রামে অপরিহাধ 
কৌশল ছিল এবং তা'র প্রয়োজন আজও শেষ হয়নি । গোষ্টিবদ্ধতার 
সর্বাত্মক ব্যাপ্তিতে আদিমানবের ব্যক্তিসত্তা আর সমাজসত্তা 
একাকার হয়ে মিশে ছিল। গোষ্িবদ্ধতার সেই চিরন্তন অভ্যাসেই 
এখনও মীনুষ যে কোন পার্থক্যে সগোত্রসন্ধান করেঃ আজ 
গোঠিবদ্ধত! মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা । কিন্তু এই প্রবণতা 
অপরিবন্তিত থাকলেও গোষ্ঠীর কল্পনাতীত রূপান্তর ঘটেছে। 
আদি যুগের পারিবারিক গোষ্ঠী একদিকে ক্ষুতর গ্রাম্যগোষ্ঠী থেকে 
জাতিগো্ঠী (20%100 ) এবং অন্যদিকে টোটেমিক (10692019 ) 
গোষ্ঠী থেকে ধর্মীয় গোষ্ঠী পর্যন্ত অবিশ্বাস্য বিস্কৃতির মধ্যেও আর 
সীমাবদ্ধ থাকতে চাইছে না। শুধু তাই না» মানুষের সমীজসন্তাও 
আজ বহুধা-বিভক্ত। একই ব্যক্তি একাধারে ভারতীয়, বাঙ্গালী, 
হিন্দু, ব্রাহ্মণ, বেহালা-নিবাসী, ভদ্রলোক, গায়ক, মোহনবাগানের 
খেলোয়াড়, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র, কম্ুযুনিষ্ট এবং সেপ্রাল 


৬৮ একালের চোখে 


ব্যাংকের কর্মচারী হতে পারেন । তার এই বিভিন্ন রূপ বিভিন্ন 
গোষ্ঠীর পরিচয় বহন করে এবং প্রত্যেক গোষ্টীতে তার পৃথক 
অস্তিত্ব আছে (আধুনিক যুগে তার ব্যক্তিসত্তাও অবিচ্ছিন্ন নয় )। 
এই সব গোষ্ঠী সাধারণত পরম্পরবিরোধী নয়, বরঞ্চ প্রায়শই 
পরিপূরক, যেমন বাঙালী মাত্রই ভারতীয় ব৷ ব্রাহ্মণ মাত্রই হিন্দু। 
আবার সন্বন্ধহীন গোগ্ঠীতে সব জাতির সর্বধর্মের অথবা সব 
অফিসের লোকৰ থাকতে পারে। যতক্ষণ পর্যস্ত এই সব বিভিন্ন 
গোষ্ঠীর স্বার্থবিরোধ না ঘটে ততক্ষণ পর্যস্ত গোষ্টিসংস্থায় 
আত্মসনাক্তির কোন সমস্তা দেখা! দেয় না) সমস্যার সুচনা হয় 
বিভিন্ন গোষ্টিস্বার্থের সংঘাতে, যেমন ভারতীয় হিসাবে আমার যা, 
স্বার্থ বা! দৃষ্টিভঙ্গি বাঙালী হিসাবে তার অন্যথা ঘটতে পারে। 

মূল প্রশ্নই তাই, প্রাথমিক আত্মসনাক্তির, আমি প্রথমে 
ভারতীয় না৷ প্রথমে বাঙালী । সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে মানুষের 
সমাজসত্তার,যে বিস্তৃতি ঘটেছে তার প্রভাব সকলের মনে সমভাবে 
নিহিত হয় নি। দ্রাক্ষিণাত্যের গ্রামে বর্ণের (08869) প্রশ্নে 
যে উগ্রতা আজও চোখে পড়বে, কলকাতায় তার অভাব থাকাই 
স্বাভাবিক । আবার কলকাতায় কোন রেস্ট,রেন্টে এক টেবিলে 
কোন শূদ্রজাতীয় ভন্রলোকের সঙ্গে বসে যে-ত্রাক্মণ ভদ্রলোক 
খাবার খেতে কোন দ্বিধাবোধ করবেন না, তিনি হয়ত তার ব্রাহ্মণ 
পাচকের সঙ্গে পাশাপাশি বসে খাওয়ার প্রস্তাবে ঘোরতর আপত্তি 
করবেন । স্পষ্টতই গোষিচৈতন্ত বর্ণ-গো্ী (08869 ) থেকে শ্রেণী- 
গোষ্ঠীতে রুপান্তরিত হয়েছে । 

গোষ্টিচেতন্যের এই পরিবর্তনের কারণ কি? একটু তলিয়ে 
দেখলেই বোঝা যাঁবে, এই পরিবর্তনের মূল কারণ ভারতীয় বৈষয়িক 
পরিস্থিতির পটপরিবর্তন। সামস্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ধর্মে 
( অর্থাৎ যে অর্থে ইংরেজী শব্দ £9110107. ব্যবহৃত হয়) প্রাধান্ত 
অনিবার্ধ, কারণ যে-ক্রমপর্যায়ী আন্ুগত্য এবং বিশ্বাস সামস্ততম্ত্বের 


প্রাদেশিকতা৷ ৬৯ 


ভিত্তি্বরূপ তাঁ'ই ধন্মের ধারক ও বাহক, তাই সামস্ততন্ব এবং 
ধন্মের সমান্তরাল অস্তিত্ব অনিবার্ষ। এই সমাজব্যবস্থায় সব কিছু 
শেষ পর্যন্ত ধন্মের নামেই নিয়ন্ত্রিত হয়। বিশেষত ভারতবর্ষে 
সমাঁজ জীবনের সঙ্গে ধন্ম একাকার হয়ে গিয়েছে । যতদিন 
পর্যন্ত সামস্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা' ভারতবর্ষে অটুট ছিল, ততদিন 
ভারতীয় সমাজে যে গোষ্টিবিন্তাস চলে এসেছে, আজ তার ভিত্তি 
টলে উঠেছে। ভারতীয় সামস্ততন্ত্ের নাভিশ্বাস দেখ। দিয়েছে । 
যে আকারেই আসুক ভারতে শিল্পায়ন আসন্ন । বিশেষত ভারতীয় 
নগরগুলি বাস্তবক্ষেত্রে প্রায় সম্পূর্ণ সামস্ততন্ত্রের প্রভাবমুক্ত (যদিও 
মানসিকতায় সামস্ততান্ত্রিক আবহাওয়ার থেকে সকলে এখনও মুক্ত 
হতে পারেন নি )। সামস্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় যে গণ্ডিবদ্ধতা 
ব্বাভাবিক, এমন কি প্রয়োজনীয়, ধনতন্ত্রের বিকাশে সেই গণ্ডি- 
বদ্ধতাই প্রকাণ্ড বাঁধার স্যপ্তি করে। সামস্ততান্ত্রিক গোষ্টীও তাই 
অনিবার্ধ রূপান্তরের মুখে* নৃতন চৌহদ্দি খু'জছে-_বর্ণগোষ্ঠী 
রূপাস্তরিত হচ্ছে শরণীগো্ঠীতে। অবশ্য গোঠিচৈতন্যের এই 
রূপাস্তর মোটেই সরাসরি ভাবে ঘটছে না। ইতিমধ্যে ধন্মীয় 
গোঁিচৈতন্য এবং প্রাদেশিক গোষ্টিচৈতন্য তাদের স্ব স্ব ভূমিকায় 
ভারতীয় সমাজের ইতিহাসে ছাপ ফেলেছে। 

ভারতবর্ষে প্রাদেশিক চেতনা একান্তই আধুনিক। প্রাগার্ষ 
ভারতবর্ষে অ-দ্রাবিড় জনসমাজের গোষ্টিচৈতন্য টোটেমিক পর্ধায়ে 
ছিল এ অনুমান করা চলে। দ্রাবিড় সভ্যতা নিঃসন্দেহে উন্নত, 
কিন্ত তার লমাজব্যবস্থার সঠিক চিত্র এখনও লভ্য 'নয়। তাই 
প্রাদেশিকতার প্রশ্ন তখন উঠতেই পারে না। ভারতীয় ইতিহাসের 
মধ্যযুগেই অর্থাৎ মুসলমান শাসনকালেই গোষ্িচৈতন্তের ধশ্মায় 
ভিত্তি সম্ভবত ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম স্পষ্টপ্রাধান্য পায়। ইতিপূর্বে 
গোঠিচৈতন্ত বর্ণ-ভিত্তিক ছিল ( বর্ণ-ব্যবস্থার সঙ্গে ধন্ম ওতপ্রোত- 
ভাবে মিশে গেলেও বর্ণ আর ধন্ম যে সমার্থক নয় একথা মনে 
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রাখতে হবে৯।) তারপর থেকে একাদিক্রমে সমস্ত উনবিংশ- 
শতাব্দী পর্যন্ত এই ধন্মীয় গোষ্টিচেতনারই একাধিপত্য ৷ মুস্লিম 
রাজত্বে শাসনের ভিত্তি ছিল ধন্মায়। এই যুগের বৈষয়িক বুনিয়াদ 
সামন্ততান্ত্রিক, তার সঙ্গেও ধন্ম অঙ্গীঙ্গিভীবে জড়িত । তাই গোষ্ি- 
চৈতন্য স্বভাবতই ধন্মীয় ভিত্তিতেই কায়েমী হয়েছে। বৃটিশ 
আমলে শাসনের ভিত্তি বাণিজ্যিক হলেও চতুর ইংরাজেরা ধন্মীয় 
বিভেদকে তাদের শাসন কায়েমী করার জন্য বিশেষভাবে ব্যবহার 
করেছে, এবং তারা ধন্মীয় গোিচৈতন্তকে প্রবলতর করার জন্য চেষ্টা 
এবং ব্যবস্থার কোন ক্রটাই করে নি। 
প্রাদেশিকতা জাতীয়তাবোৌধের সংকীর্ণতর এবং অনেকক্ষেত্রে 
বিকল্প রূপ । জাতীয়তাবোধ যে একশ" বছর আগেও ভারতবর্ষে 
প্রায় অনুপস্থিত ছিল*তার প্রমাণ সিপাহীবিদ্রোহের সংগৃহীত 
তথ্যাবলীর থেকে স্পট । সিপাহী-বিদ্বোহের মূল প্রেরণা যে ধশ্ীয়, 
এবং আদর্শ যে সামস্ততান্ত্রিক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে 
সিপাহী-বিদ্রোহের সময়েও বাঁড়ালীদের পরিচয় বা সনাক্তি 
প্রদেশের ভিত্তিতে উল্লিখিত দেখিতে পাই। সিপাহীবিদ্রোহের 
সঙ্গে বাঙালীদের, বিশেষত শিক্ষিত বাঙালী .সম্প্রদায়ের 
অসহযোগের ব্যাপারেই প্রাদেশিক সনাক্তি বৈশিষ্ট্লাভ করেছে। 
প্রাদেশিকতা যে বাঙালীদের মধ্যেই প্রথম অনুপ্রবেশ করেছে 
একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। তবু একথায় লজ্জা পাবার 
কিছু নেই। প্রাদেশিক চেতন! ব! বিকল্প জাঁতীয়তাবোধ সেকালের 
বাঙালী শিক্ষিত সমাজের আধুনিকতা তথ প্রগতির পরিচায়ক । 


(১) বর্ণ শুধুমাত্র ধর্মভিত্তিক, একথায় আপত্তি উঠবে । নিঃসন্দেহে সামাজিক 
কর্ধবণ্টন (01%19100 ০01 19১08: ) ভারতীয় বর্ণব্যবস্থার মূল কারণ। পৃথিবীর 
নান! দেশে বর্ণব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, কিন্ত ভারতীয় লর্ণবাবস্থ'র মত চূড়াস্ত রূপ অস্ত্র 
কোথাও যে সম্ভবপর হয় নি, তাঁর প্রধান কারণ ভারতীয় সামস্ততন্ত্রে এই বৈষয়িক 
ব্যবস্থার সঙ্গে ধর্টের সম্পূর্ণ সমন্বয় । 


প্রাদেশিকতা টি 
বাঙালীদের আধুনিকতার পথও পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গে সহজতর 
ঘনিষ্টতার ফলেই উন্মুক্ত হয়। জাঁতীয়তাবোধ পাশ্চাত্যেও আধুনিক। 
প্রাক-রেনেশশস ইউরোপে জাতীয়তাবোধ বিশেষ প্রচলিত হয়নি । 
ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার আওতাতেই পাশ্চাত্যে জাতীয়তাবোদের 
ব্যাপ্তি সম্ভব হয়েছে । যাই হোক, উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে 
জাতীয়তাবোধের প্রভাব সমাজমানসে অত্যন্ত প্রবল । তার ঢেউ 
এসে শিক্ষিত বাঙালীর মনেও লাগল । উনবিংশ শতাব্দির শিক্ষিত 
বাঙালী সমাজ-মানসে এর প্রতিক্রিয়া অদ্ভুত। ইতিপূর্বে যে 
ভারতীয় হিসাবে জাতিয়তাবোধ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল তা বলাই 
বাহুল্য। অথচ ইংরেজেরা বাঙালী অথবা অন্যান্য ভারতীয়দের 
ভারতীয় হিসেবেই সনাক্ত এবং যখন তখন লাঞ্চনা অবমাননা করে 
এসেছে। এদেশের গোষ্টিচৈতন্তের ভারতীয় জাতীয়তাবোধে 
রূপান্তরিত হওয়া এক্ষেত্রে স্বাভাবিক হলেও উনবিংশ শতাব্দী পর্যস্ত 
বাঙালীদের মনে জাতীয়তাঁৰোধের সীম প্রাদেশিক চেতনার উধ্বেঁ 
উঠতে পারেনি । (রামমোহন, ঈশ্বরচন্ত্র প্রমুখ কয়েকজন আসাধারণ 
মনীষীর মনোভাবকে আমর বাদ দিচ্ছি)। প্রথমত, দাস-মনোভাব 
এবং যথার্থ শ্রদ্ধার সঙ্গে মিশে শিক্ষিত বাঙালীর মনোভাৰ যে- 
পরিমাণে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতায় নিঃসন্দেহ ছিল, ভারতীয় 
সংস্কৃতি সম্বন্ধে সেই তুলনায় তার যথার্থ শ্রদ্ধা একেবারেই ছিলনা । 
পরে ক্রমশঃ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতি নিয়ে যে নাঁচানাঁচি 
দেখতে পাই তার উৎস প্রধানত দীসজাতিস্বলভ হীনমন্যতার 
(17760110116 90100016হ) মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে । এই হীন- 
মন্ততার প্রভাবেই আবার বাঙালী শিক্ষিত সম্প্রদায় পাশ্চাত্য 
সভ্যতার সঙ্গে তুলনায় স্বপ্পপরিচিত অন্যান্ত প্রদেশীয়দের যথেষ্ট 
অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত হয় এবং ভারতীয় হিসেবে গন্য ন1 
হয়ে বাঙালী হিসেবে আত্মপরিচয়ে উৎসুক হয়ে ওঠে । তাছাড়া, 


(২) 0 75729 70101--109% ০1 টব 28101911910 (ও ০৮] 1951) 
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উত্তরভারতীয় উন্নাসিক ব্রা্মণকুল অনার্ষসংস্কৃতি প্রভাবিত 
বাংলাকে চিরদিনই “আর্যাবর্তের বাইরে স্থান দিয়েছে । বাংলার 

্কৃতিক এঁতিহাও যে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কাণ্ড থেকে 
কিছুটা বিচ্ছিন্ন একথাও অনন্বীকার্য। এই সব কয়েকটি কারণে 
প্রথম দিকে বাঙালী শিক্ষিত সম্প্রদায় ভারতীয় জাতীয়তাবোঁধকে 
ঠিক ত্বীকার করে নিতে পারে নি এবং বহুদিন পর্যস্ত বাঙালী 
বাবুদের মধো ভারতীয় জাতীয়তাবোধের চেয়ে প্রাদেশিক চেতনাই 
প্রখর ছিল। পরে অবশ্য নানা কারণে বিশেষত বৈষয়িক ও 
রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতে বাঙালীদের মনে সত্যিকারের 
ভারতীয় জাতিয়তাবোধের স্ুত্রপাত হয়। তবে জাতিয়তাবোধের 
ধাপে ধাপে যে পরিণতি, তার বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া বাঙালীদের মধ্যেই 
সর্বাগ্রে লক্ষ্য করা যায়। আবার এজন্য বক্ষস্ফীত করারও কোঁন 
কারণ নেই, কতকগুলি এাতহাসিক ঘটনাচক্রই এজন্য মূলত দায়ী । 

পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে জাতীয়তাবোধের বিকল্প 
স্বরূপ যে-প্রাদ্বেশিকতার সূত্রপাত হয়েছিল, তারই জের এখন 
পর্যস্ত আমরা টানছি। ইতিমধ্যে ধন্মীয়ি সাম্প্রদায়িকতা গান্বীজির 
তিরোধানের প্রতিক্রিয়ায় স্তিমিত হয়ে আসার পর থেকেই যেন 
এদেশের সংকীর্ণ গোষ্চিমন্তা প্রাদেশিকতার মধ্যে পুনরুজ্জীবিত 
হয়ে উঠেছে। 


বর্তমানের যে-প্রাদেশিকত! ভারতবর্ষের একটি বিশেষ সমস্ত 
হিসেবে দেখা দিয়েছে তার প্রসার কিন্তু কেরাণীগিরির ভাগ- 
বাটোয়ারার প্রশ্বেই দেখা দিয়েছে । ইংরেজদের শাসন পরি- 
চালনা এবং ব্যবসার স্বার্থে যে-কেরাণীকুলের স্থপ্তি হয়েছিল, তা! 
প্রধানত বাঙালীদের দ্বারাই পুষ্ট হয়েছিল। এই কেরাণীকুল 
বাংলাদেশের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল বিভিন্ন প্রদেশে এবং 
যেখানেই তার! গেছে, প্রাদেশিক গোঁ্ী-আন্ুগত্যে সর্বত্রই স্বজাঁতি 
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পোষণ করে সেইসব স্থানে কায়েমী হয়ে বসেছে । পরবর্তাঁ কালে 
স্থানীয় লোকও যখন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কেরাণী পদ- 
প্রার্থী হয়েছে তখন এই প্রবাসী বাঙালী গোষ্ঠী তাদের কাছে বাধা- 
স্বরূপ হয়ে দেখ। দিয়েছে । তা ছাড়া, ইতিমধ্যে বাঙালীদের দস্ত এবং 
অবজ্ঞাও স্থানীয় লোকেদের কাছে বাঙালী বিছেষের কারণম্বরূপ 
হয়ে দাড়াচ্ছিল। আজ তাই বিভিন্ন প্রদেশে বাঙালী বিতাড়নের 
রব উঠেছে । এই পরিস্থিতি বিশেষত উত্তর প্রদেশ, বিহার এবং 
আসামেই লক্ষ্য করা গেছে তার কারণ এইসব প্রদেশেই বাঙালী 
কেরাণীদের সংখ্যাধিক্য ঘটেছিল সব চেয়ে বেশী। প্রাদেশিকতা 
শুধু যে বাঙালী এবং অবাঙালীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ একথা ভাবলে 
ভুল হবে। ইংরেজদের প্রবতিত শিক্ষা ব্যবস্থায় এবং কতকটা৷ 
ভারতীয় জাঁতিভেদ প্রথার ফলে, এক্দশের শিক্ষা আমাদের 
প্রধানত কেরাণীগিরিরই উপযুক্ত করে তোলে; তাই ভারতের 
সবত্রই আজ কেরাণীপরের জন্য মারামারি। একই গোষ্টি- 
আন্ুগত্যে মাদ্রাজী অফিসার মাঁদ্রাজীদের উপর পক্ষপাতিত 
করছেন, যেমন এককালে বাঙালীরা করেছেন । 

প্রাদেশিকতার সমস্তা তাই প্রধানত শিক্ষিত মধ্যবিত্তের 
( অথবা আমরা যাকে বলি ভদ্রলোকের ) সমস্তা। সমগ্র প্রদেশের 
€ বা রাজ্যের ) স্বার্থের সঙ্গে একে মিশিয়ে ফেললে চলবে ন]। 

মূল প্রশ্নই তাই আত্মসনাক্তির। একথা যি আমরা মেনে 
নিই যে শুধু কেরাণী হওয়া ছাড়াও আমাদের অন্তর বা মহত্বর 
লক্ষ্য আছে, তবে আমি আগে ভারতীয় এই স্বীকৃতিই বাঙালী 
অথবা ভারতের অন্যান্য যেকোন প্রদেশীয়ের পক্ষে স্বার্থের অনুকূল। 
দেশের সর্বাত্মক উন্নতির জন্য কি ব্যবহারিক কি মানসিক প্রসার 
একান্ত প্রয়োজন । দেশের শিল্পায়নের সঙ্গে সংকীর্ণ গোষ্চিমন্ততার 
সাহচর্য অসম্ভব | পাঁশ্চাত্তে এ সত্য পরীক্ষিত, এ দেশের ক্ষেত্রে 
অন্যথা হ'তে পারে না। 


তেবরহস্য 


মানুষ ছুইরকমের ঘটনার (10597075000) সম্মুখীন হয়। এক 
ধরণের ঘটনা তার পরিচিত এবং বোধগম্য-_বলা চলে লৌকিক; 
অন্য ধরণের ঘটনা তাঁর অপরিচিত এবং বুদ্ধির অতীত-_বলা' চলে 
অলৌকিক । শুধু ঘটনা! নয়, প্রাণী বা অপ্রাণী বিশ্বের সবকিছুই 
এইভাবে লৌকিক আর অলৌকিক, এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত । 
লৌকিক ঘটনা বা বস্ত্র সামনে মানুষ অস্বস্তিবোধ করেনা, কিন্ত 
অলৌকিক ঘটনা বা বস্ত্র সম্মুখীন হলে মানুষ বিমূঢ় এবং অনেক 
ক্ষেত্রেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এই ভাব শুধু মানুষে না, 
প্রাণীমাত্রেই লক্ষ্য করা যায়, মানুষ শুধু প্রাণী-মানসের জের টেনে 
চলছে মাত্র। ঘোড়। চাবুককে ভয় পায় ঠিক, কিন্তু চাবুক দেখে 
সে ভয়ে দিগ্বিদিগ জ্ঞানশুন্য হয় না__তা সম্ভব হঠাৎ তার সামনে 
একটা লাল বা হলদে ছাতা খুলে ধরলে । শোনা যায় এরকম 
হঠাঁৎ ছাতা! খুলে ধরলে সিংহ পরধস্ত ভয়ে পালিয়ে যায়। লগুনের 
চিড়িয়াখানায় একটা মরা ইছুরকে কাঠির সঙ্গে স্বৃতোয় বুলিয়ে 
বাঘের খাচার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই দেখে 
দোর্দগুপ্রতাপ বাঘ ত ভয়ে একেবারে কেঁচো! যতক্ষণ ন! 
ইদুরটাকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, সে নাকি ভয়ে দাড়িয়ে কেঁপেছে 
আর গুঙিয়েছে।» 

এই অলৌকিকের ভীতিই মানুষের প্রথম পুজা! বা দেবভজনার 
প্রেরণা জুগিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, “প্রচ দেবতার 
যথেচ্ছাচারের বিভীষিকা মানবজাতির প্রথমপুজার মুলে দেখতে 
পাওয়া যায়, তার কারণ মানুষ তখনও বিশ্বের মূলে বিশ্বনিয়মকে 
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৭৮ একালের চোখে 
দেখতে পায়নি এবং তখন সে সর্ধদাই .ভয় বিপদের দ্বারা 


বেষ্টিত।”২ 

আদিমানবের চতুর্দিকেই বিপদ । বন্য পশু, বিজাতীয় বা 
ভিন্নগোষ্ঠীর শত্রু, ঝড়, বন্তা, মহামারী--বিপদ আর ছুর্যোগের ত শেষ 
নেই! পশু বা মানুষের আক্রমণ সে বুঝতে পারে, কিন্ত প্রাকৃতিক 
ছর্যোগের কারণ কি? নিশ্চয়ই ঝড়, বন্যা, মহামারী, এরাও মানুষ 
আর পশুর মতই প্রাণী (অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন )। এদের 
অত্যাচার থেকে মুক্তি পাবার উপায় কি? উপায়, খাছ বা নৈবেগ্ 
ইত্যাদি সম্ভার দিয়ে তাদের তুষ্ট করা । অনেক ক্ষেত্রে এন্দ্রজালিক 
প্রক্রিয়ায় এইসব দেবতার ( বা অপদেবতার ) ভয়ের সঞ্চার করে 
তাদের তাড়িয়ে দেবার প্রথাঁও চলিত হয়েছে । আমাদের দেশে 
এখন পধন্ত প্রচলিত গণেশ, শীতলা, মনসা, চাঁমুণ্ডা, মঙ্গলচণ্তী, 
উড়নচণ্তী, ইত্যাদি অসংখ্য দেব-দেবীর পুজা এবং সংশ্লিষ্ট আচারগুলি 
যে এই ভাবেই সুরু হয়েছে সে 1বষয়ে'কোন সন্দেহ নেই। এদের 
এঁতিহাও তাই অতি প্রাচীন, প্রাগার্য। 'আর্ধদের দেবতারাও 
অনেকেই একই ত্বত্রে জন্মলাভ করেছেন। রুদ্র অতি প্রাচীন 
দেবতা, পরে তিনি মঙ্গলময় শিব বা মহাদেবে রূপান্তরিত 
হয়েছেন। কিন্তু তার আদিরপ কি? খগবেদের প্রার্থনায় তার 

'যে স্বরূপটি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তা মোটেই মঙ্গলময় বা ভদ্র নয় ঃ 
“হে রুদ্র, সন্তান-জননীকে বধ করিও না) আমাদের প্রিয় 
শরীরে আঘাত করিও না.*'রুদ্রের হেতি (অস্ত্র) আমাদিগকে 
পরিত্যাগ করিয়া যাউক। তাহার মহতি দুর্মতিও 
আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাউক। হে রুত্র, তোমার 

ধনুর জ্যা শিথিল কর।” (২। ৩৩) 

আরও দেখি, “রুত্র দীপ্তিমান অসুর” (৫1 ৪২। ১১) তিনি 
উগ্র, “ভীমমৃগ” অর্থাৎ ভীষণ আরণ্যকতুল্য ধ্বংসকারী (২। ৩৩। ৯, 


(২) কালাম্তর। 
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১১), রুদ্র শব্ই এসেছে রুদ্‌ ধাতু (রোদন ) থেকে । “রোদয়তি 
€ মনুষ্যান ) ইতি ॥৮ যজুর্বেদ এবং অথর্ববেদেও রুদ্বের ভয়ঙ্কর 
মহিম! কীত্তিত। এই সময় থেকেই ক্রমশঃ তিনি মহাদেবের রূপ 
নিচ্ছেন। শুরু যজুর্বেদে রুদ্রাধ্যায়ে শতরুদ্রীয় হোমের মন্ত্রে তার 
বিভিন্ন পরিচয় পাই। তিনি কদর্পা, নীল-গ্রীব, নীল-লোহিত, 
প্রথম দৈব-ভিষক্‌, সহস্রাক্ষ, তাত্র-অরুণ-বক্রবর্ণ। তিনি বিশ্বরূপ, 
সহত্র রুদ্র। তিনি সবত্র বিচরণ করেন ; শান্ত না করিলে তিনি 
উপদ্রব করেন। “মা হিংসী পুরুষং জগৎ "পুরুষ ( মনুষ্য ), জগৎ 
€অশ্ব গবাদি পশু) হিংসা করিও না। অথর্ববেদের প্রার্থনাও 
খগ বেদেরই অনুরূপ £ 
“হে রুদ্র আমাদিগকে হিংসা করিও না । পুরুষ, গো, ছাগ, 
মেষ আকাত্ক্ষা করিও না। হিংস্ক প্রজাদিগকে বধ কর। 
জ্বর-কাশি-উপদ্রবকারী রুদ্রকে নমস্কার করিতেছি। তুমি 
অরণ্য পশু গ্রহণ' কর, গ্রাম্য পশু গ্রহন করিও না। 
জ্বরাদি রোগ দ্বারা, আয়ুধ দ্বারা, বিষ দ্বারা» বিদ্যুৎ দ্বারা, 
অগ্নি দ্বার গ্রহণ করিও না। আমাদের বৃদ্ধ, শিশু, যুবা, 
পিতা, মাতা ও শরীর হিংসা করিও না। রুদ্রের গণদিগকে 
নমস্কার করিতেছি । কিরাতবেশী দেবের বৃহৎ মুখবিবর 
বিশিষ্ট কুকুরকে নমস্কার করিতেছি 1৮৩ 
শুধু রুদ্রদেব না, তার চেলা-চামুণ্ডা ( গণদ্রিগকে" ) মায় 
কুকুরটিকে পর্যস্ত তুষ্ট করার চেষ্টা! আমাদের দেব-আরাধনার 
সুত্রপাতে ভয় যে কতখানি ভূমিক৷ নিয়েছিল তারু সাক্ষ্য বেদে 
অজস্র । মা ছুর্গা বেদে ঠিক প্রকাঁশিতা হন নি। খগবেদে রুদ্রাণীর 
দেখা পাই না। তবে যজুর্বেদে অস্থিকাকে রুদ্রের ভগিনীরূপে 
আরাধন৷ করা হয়েছে (শতপৎব্রাহ্মণে” অবশ্য অন্থিক। রুদ্রের পত্বী) 


(৩) 0 যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্ভানিধি, “বেদের দেবতা ও ক্ৃঠ্টিকাল,” পৃ. ৮৮ 


৮৩ একালের চোখে 


“তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে' অস্বথিকাকে শরৎ খতুরূপে বর্ণনা করা হয়েছে ॥ 
তারই দ্বার! রুদ্র হিংস। করেন। সায়নাচার্য টীকা করেছেন--শরৎ- 
কালে “গীনস্‌ জ্বর উৎপাদন হেতু” রুদ্র হিংসক, অন্থিক| হিংসিক1। 
শুরু যজুর্বেদের মন্ত্রের ভাষ্যে মহীধর লিখেছেন, “অন্বিকা শরতরূপ 
ধারণ করিয়] জ্বরাদি উৎপাদন করেন।” আমাদের মা-ছুর্গীর 
প্রাথমিক কল্পনাতেও (মার্কণ্েয় পুরাণ ) তিনি ভয়ঙ্করী, শত্রদলনী, 
মৃহিষমদ্দিনী। হছুূর্গী পূজার এঁতিহ্যর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরো! 
প্রাচীন আরে ভয়ঙ্করী প্রাগার্য দেবী চণ্তীর পূজা! । সুন্দরবন অঞ্চলে 
দক্ষিণরায়ের পুজা হয়। দক্ষিণরায় ব্যান্র-দেবতা। এই পুজার 
মূলে যে ব্যাপ্ৰের উপদ্রব, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । মেদ্রিনীপুর এবং 
বাংলার অন্তান্য সীমান্ত অঞ্চলে ব্যাপক ভাবে বনদেবতার পুজা 
প্রচলিত। এই বনদেবতারা কোথাও বাঘ, হাতি, ভালুক, সাপ 
প্রভৃতি জন্তরূপে কোথাও বা অন্যমূত্তিতে পূজিত, কিন্তু (সেক্ষেত্রেও 
এই সব জন্তরাই তাদের বাহন )। “এখনও লোধাদের গ্রামদেবতা 
বড়াম (বা গড়াম”) বাঘ বা হাতির পিঠে চড়ে সর্বত্র ঘুরে বেড়ান 
বলে তার! কল্পনা করে। বড়াম গ্রীত না হলে বা ক্ষেপে গেলে 
গ্রামে বাঘের দৌরাত্ম্য বাড়ে, এও তাদের বিশ্বাস। তাই বড়ামকে 
তারা পুজার্চনা করে। মুরগী পায়রা বলিদান দিয়ে সন্তষ্ট করতে 
হয়। তেমনি রুদ্রা ও চণ্ডীকেও করতে হয়।” (বিনয় ঘোষ, 
“পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, পৃ-৪৫৭ ), পূর্ব বাংলায় কুমীর পুজা এবং 
বাংলার সব্বত্র সর্পপুজার যে প্রচলন এখনও বিদ্যমান তার সঙ্গে 
প্রাচীন ফলনোৎসবের (£9:611165 11698) বা টোটেম-প্রথার 
সম্বন্ধ থাকলেও ভীতিও যে এইসব পুজার অন্যতম কারণ সে বিষয়ে 
সন্দেহ নেই। 


প্রত্যেক দেবতাই যে ত্রীস-জাত তা বলা মুস্কিল। ইন্দ্র 
প্রাচীনতম দেবতাদের একজন, রুদ্রের চেয়েও প্রাচীন ( পশুপতি 


দেব-রহস্ ৮১ 
রুদ্র খীঃপূ ৪৫০০ অব্দের কল্পনা বলে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় 
বিদ্ভানিধি অনুমান করেন। কিন্তু তার অনুমানে খগ.বেদ আট নয় 
হাজার বছরের। এই খগবেদের প্রাথমিক রচনাসমূহেও ইন্দ্র 
স্ততি। খগ.বেদের প্রায় দশ হাজার স্ুক্তের মধ্যে আড়াই হাজার 
স্ক্তই ইন্দ্র-স্তরতি। ভারতীয় এবং ইরাণীয় আর্গণ যে একই শাখা- 
সম্ভৃত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রাচীন ইরানীয় শাস্ত্র 
অভেস্তা-তে ইন্দ্রের যেমন স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, রুদ্রের সেরকম 
কোন বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না৪। ইন্দ্রের একনাম বেদে বৃত্রত্ধ, 
বৃত্রান্থরের নিধনকারী । অভেস্তীতেও “ভেরেত্রাত্ব” একজন প্রধান 
দেবতা । ইন্দ্রের স্বরূপ রুদ্রের মত ভয়ঙ্কর নয়, বস্তত ইন্দ্র মানবের 
কল্যাণকারী দেবতা, বৃষ্টির দেবতা। বুট্টিরোধকারী বৃত্রাস্থরকে 
পরাভূত করে তিনি বৃষ্টি আনয়ন করেন (খগ.বেদ ৫। ৩২।১) 
সুর্য এবং বরুণের পুজাও একই কারণে। 

বায়ু মেঘ বহন করে এনে বৃষ্টিপাতের সহায়তা করে, তাই বায়ু 
দেবতারূপে পুজিত।' এইভাবেই অগ্নিদেবতার স্থষ্টি। সকলেই 
কল্যাণের দেবতা । আকাশ-গঙ্গাকে (ইংরাজীতে বলা হয় 
1011] ৪ ) খগ.বেদে বলা হয়েছে সরন্বতী বা দিব্য সরম্বতী। 
“পুর্ব আকাশে সরম্বতী উঠিতে দেখিলাম । দিন কয়েক কিন্বা এক- 
মাস পরে বর্ষাকাল পড়িল। তখন বলিব সরম্বতীই বর্ধাকাল 
আনিয়াছেন। তিনিই আমাদিগকে বর্ধাখতুর আগমনকাল 
জানাইয়াছেন। তিনি জ্ঞানদাত্রী, বৃষ্টিদাত্রী, অন্নদাত্রী। এইরূপ 
মূলভাব হইতে খগ.বেদের সরম্বতী কালক্রমে স্ুন্ৃতা ও বাগ.দেবী 
হইয়াছিলেন” ( যোগেশচন্দ্র রায় বিগ্ভানিধি, “বেদের দেবতা ও 
কৃণ্তিকাল” পৃ-১৭)। এই দেবী সরস্বতীই আবার কালে পুরাণের 


(৪) অবন্ত অপাং নপাং-কে যদি রুদ্রের সঙ্গে মিশিয়ে ফেল! হয় তবে অন্ত 
কথা । বেদ এবং অভেস্ত] উভয় সাহিত্যেই অপাং নপাৎ.এর বিশেষ উল্লেখ আছে। 


৬ 


৮২ একালের চোখে 


তিন প্রধান দেবীতে ভিন্ন হয়ে গেছেন ঃ “ইড়া,৫ ভারতী, সরস্বতী, 
সুরগঙ্গায় তিন স্থান ধরিয়া দিব্য সরত্বতীরই তিন অংশ বলা যাইতে 
পারে। ইড়া বর্ষা খতুর, ভারতী শরৎ খতুর এবং সরস্বতী শীত 
খতুর যজ্ঞরূপা তিন দেবী। ইড়া হইতে পুরাণে লক্ষ্মী, ভারতী 
হইতে অন্থিক! এবং সরম্ঘতী হইতে আমাদের পৃজনীয়া সরস্বতী 
আসিয়াছেন” (এঁ--পৃ-২১)। আর্যদের দেবদেবীরা সকলেই 
প্রাকৃতিক, এবং বৈষয়িক ফল আকাঙ্গায় প্রাকৃতিক সাহায্যের 
আশাতেই এদের পুজার উদ্ভব । 

বিশ্বের বিভিন্ন বৈচিত্র্যে বিম্ময়ও অনেক ক্ষেত্রে অলৌকিক- 
পূজার মূল। আকাশ প্রথম থেকেই মানুষের কাছে পরম বিস্ময়। 
আকাশ অবশ্য কল্যাণকারী রূপেও কল্পিত হয়েছে-আকাশই 
বৃষ্টিদাতা ; নৃর্য, বায়ু, ইত্যাদি যত শক্তি মানুষের কল্যাণ করে 
তারা আকাশ-চারী। কিন্ত নিঃসন্দেহে আকাশের বিশালতায় এবং 
বৈচিত্র্যে মানুষের বিস্ময় থেকেই বেদ এবং আভেস্তার “গছ্োৌ'-এর 
আরাধনা । (“ছ্ভোৌ" থেকেই গ্রীক দেবতা 290৪ শব্দাস্তরিত 
হয়েছেন ) শ্ী-পৃু ৫ম শতকের পারস্য সম্বন্ধে 776:0900698 যে 
বর্ণনা দিয়েছেন তাতেও দেখি তৎকালীন এবং প্রাচীন পাঁরস্তে 
প্রধান উপাস্ত দেবতা হলেন “গো অথবা আকাশ। হেরোডোটাস্‌ 
€ছ্যৌকে নিজেদের দেবতা 268৪ নামেই বর্ণনা করেছেন । প্রাচীন 
মিশরে “দেবতা, বোঝাতো ত্র, (206) শব্দে। নত্রত শব্দের 
শেষোক্ত রুটি পরে লোপ পায় (সু 5729865 ) এবং 
হ্যতে (০659) শব্দে রূপান্তর ঘটে। এই ত্রঃ শবের 


(৫) 'ল' আর '্ড়' মিশ্রিত যে আদি সংস্কৃত অক্ষরটি প্রচলিত ছিল, তা বাংলা 
ভাষায় অপ্রচলিত হয়ে গেছে। কিন্ত দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন ভাষায় এই অক্ষরটি 
এখনও প্রচলিত । মারাঠি গ্রভৃতি ভাষায় 'বালক' শব অনেকটা “বাড়ক' উচ্চারিত 
হয়। *ইড়া' শব্ষটিরও বাংলায় তাই “ইলা: উচ্চারণ করা! হয়। 


দেব-রহ্স্য ৮৩ 


সঙ্গে প্রাচীন সংস্কৃত শব্দ “নেত্র (চক্ষু ) শব্দের জন্বন্ধ থাক! অসম্ভব 
নয়। আকাশ সর্বব্যাপী, তাই সর্বদ্রষ্টী (বেদে যেমন ইন্দ্র সহত্রাক্ষ)। 
দেবতারাও সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টী। এইভাবে বিচার করলে মিশরে দেবতা- 
অর্থক শবের “নেত্র উচ্চারণে সঙ্গতি পাওয়া! যায় কারণ 
আকাশ থেকেই সভ্যতর জগতের অধিকাংশ দেবতার উদ্ভব । 
(যেমন “দিব শব্দ থেকে “দেব' শব্দের উদ্ভব। দিব. অর্থ উজ্জল; 
আকাশের তূর্য চন্দ্র নক্ষত্রা্দি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করাই যে বিভিন্ন 
দেবতারূপে নির্দিষ্ট হয়েছিলেন তা আমরা বুঝতে পারি)। 
আর্যদের কাছে আকাশই আদি এবং প্রধান আরাধ্য শক্তি। 
ঘ্199178700 অবশ্য মিশরীয় “নত্রত শব্দের অন্যরূপ ব্যাখ্যা 
করেছেন যাই হোক, বিন্ময়ই আকাশ পূজার প্রধান প্রেরণা । 
বিখ্যাত সমাজ-বিজ্ঞানী 170 স&10. ভা 99660879108 বলেছেন £ 
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৮৪ একালের চোখে 


তারপর উদাহরণস্বরূপ তিনি বিভিন্ন আদিবাসীদের ভাষায় দেবতা 
শব্দের উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে এইসব শব্দের অর্থই হল বিন্ময় 
বা রহস্ত-স্চক। ডাকোটাদের (উত্তর আমেরিকা) “2100” শব, 
হিদাৎসাদের 4018100৪/, ফিজিদ্বীপে ৭৪100 নিউজিল্যাণ্ডের 
মাওরিদের %60৪-_এই সমস্ত শব্ষেরই তাৎপর্য হল পবিত্র, 
ভৌতিক, বিম্ময়কর, ইত্যাদি অর্থ। মাওরিদের 'আটুয়া” শব্দে শুধু 
দেবতাই নয়, বুদ্ধির অতীত সবকিছুই বোঝায়, যেমন নারীর 
খতুআব, ঘুকম্বী। বাসি বর্ন, ্ক্্ব২ রে 
ক্দিয়মানিত্রা” (11811908010 ) শব্দে শুধু দেবতাই বোঝায় ন! 
প্রয়োজনীয় অথচ নূতন এবং বুদ্ধির অতীত সবকিছুকেই বোঝায়। 
বই-ও (তাদের ভাষায় “তারাতাসি' ) দেবতা, কারণ বই-এর 
অদ্ভুত ক্ষমতা_তাকীন্লই জে কথ। বলে দেয়। 
যা কিছু অদ্ভুত, বুদ্ধির অগম্য বা আম্বাভাবিক, সবই 
আাট্মি মাহুষের পুজা পেয়েছে__বিরাট পাহাড় বিপজ্জনক নদীর 
বাঁক, অদ্ভুত বা বিরাট গাছ, অস্বাভাবিক আকারের পশুপাখী, 
এমনকি বিকলাঙ্গ বা বিবর্ণ (যেমন শ্বেতিরোগগ্রস্ত মানুষ ) আদি- 
মানব সমাজে ভয় এবং পুজার পাঁত্র ছিল; তার প্রুমাণ বর্তমান 
আদিবাসীদের মধ্যে অনায়াসলভ্য । ওষধিক গুণসম্পন্ন গাছ-. 
গাছড়াকে পুজী করার রীতি আমরা আজও পৃথিবীর সবত্র দেখতে 
পাঁই। কোন নৃতন জীবজন্তর প্রথম দর্শনের সমকালে কোন ছুর্ষোগ 
ব! দুর্ঘটনা ঘটলে আগে সেই জন্তকেই এ ছুর্যোগের বাহন অথব। 
অপদেবতা' বলে মনে করা হত। সাইবেরিয়াতে যেবার প্রথম 
উটের আগমন হয় সেবার নাকি খুব বসন্ত মহামারী দেখ দিয়েছিল, 
তাই কিছু আগেও উটকে ওখানে বসস্তের অপদেবত! বলে জ্ঞান 
করা হত। বিভিন্ন দেশে এখনও কালে বেড়াল, পেঁচা, প্রভৃতি 
পশুপাখীকে অপদেবত। জ্ঞান করা হয়। 
আবার উপকারিতার জন্য গরু প্রভৃতি বিভিন্ন পশুকে পুজা 


দেব-রহন্য ৮৫ 


করা হয়। টোটেম-প্রতীক হিসেবেও অনেক পশুপাখী বা 
বৃক্ষলতাকে পুজ1 করা হয়৭। বাংলাদেশে হাতী, ঘোড়া, বাঘ, 
কচ্ছপ, ভালুক, সাঁপ, প্রভৃতি জন্ত এবং বিভিন্ন বৃক্ষ যে “টোটেম” 
রূপে যে পুজিত হত তাতে সন্দেহ নেই। “বাঘ” “হাতি” ইত্যাদি 
জাতিগত উপাধির মধ্যে আজও সেই “টোটেম-পূজার” স্মৃতি 
বেঁচে আছে। গোপভূমের রাজবংশের একজন প্রবীন বংশধর 
শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষকে কথাপ্রসঙ্গে বলেছেন যে ভালুক মরলে 
তাদের অশৌচ পালন করতে হত ('্িশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, 
পৃঃ ৪৪ ত্রষ্টব্য )। এ প্রথা যে প্রাচীন বাংলার টোটেমিক এঁতিহোর 
সাক্ষ্য সে বিষয়ে সন্দেহ কি? 

বংশবৃদ্ধির কামনাতেও বিভিন্ন পুজাপদ্ধতি এবং সংগ্লিষ্ক দেবতার 
সৃষ্টি হয়েছে। মনসা! পৃজাঁর সঙ্গে একদিকে যেমন সর্প-ভীতি মিশে 
আছে আবার প্রজননশক্তির প্রতীক হিসেবেও সর্পপূজার স্ুত্রপাত 
ঘটেছে। বস্তুত এক একটি পুজার সঙ্গে বিভিন্ন ভাবধারা এবং 

স্কৃতিক বিনিময়ের ইতিহাস মিশে আছে। বষ্ঠী পুজাও 


(৭) “টোটেম' এক ধরণের আদিম সমাজ ব্যবস্থা । এই সমাজে কোন অস্ত, 
বৃক্ষ, লতা! বা জুন্ঠ কোন প্রানীকে সেই গোষ্ঠীর আদি জনক বলে মনে করা হ'ত। সেই 
প্রাণীকে (বা! বৃক্ষ, ইত্যার্দি) সেই গোষঠীর সকলেই পরমপবিত্র জানে পুজা করত। 
এইসব প্রাণী সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠিতুঞ্ত মাহুষের কাছে অবধয এবং খেই গোচী এই 
প্রামীর নামে চিহ্কিত হ'ত। পৃথিবীর সর্বত্র আদিবাসীর মধ্যে ট1টেমিক সমাজ- 
ব্যবস্থা এখনও প্রচলিত আছে। আমদের দেশে “গোত্র সম্ভবত টোটেমিক এঁতিহ 
বহন করছে। নাগ! প্রভৃতি জাতি টোটেমিক ব্যবস্থার সাক্ষাৎ পরিচয় । বাংলাদেশের 
বিভিন্ন “টোটেম-পুজার” উল্লেখ আমরা ইতিপূর্বেই করেছি । টোটেম সমাজ-ধারার 
বত্রপাত সম্বন্ধে প্রচুর মত ভেদ আছে। এই সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানে এত গভীর 
এবং প্রচুর আলোচন! হয়েছে যে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ আলোচনা এই প্রবন্ধে অসম্ভব | 
টোটেম শবটি পলিনেশীয় শব, টুউরোপীয় পঙ্িতগণ এই শব্দটির কোন পরিভাঁষ। 
ব্যবহার না করে এই শব্টিকেই অমাজ-বিজ্ঞানে প্রচলিত করেছেন । আমরাও 
তাই বাংলায় টোটেমের প্রতিশব্দ আপাতত প্রয়োজনীয় মনে করি না। 


৮্ঙ একালের চোখে 


প্রজননশক্তির আরাধনা । আমাদের দেশে শিবপুজার সঙ্গে 
লিক্ষোপাসনার এতিহ্হ মিশে আছে। শিব প্রথমে অনার্ধদের 
উপাস্য দেবতা থেকে আর্ধসমাজে পরে গৃহীত হয়েছেন। খগবেদে 
শিশ্পদেব নামে লিঙ্গোপাঁসক এক সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। তারা 
ইন্দ্র-বিরোধী বলে বগিত, কাঁজেই তারা যে অনার্য ছিলেন তা 
বোঝা যায়। 


দেব কল্পনার মূলে ভয়, বিস্ময় বা অন্য যে-কোন ভাবই প্রধান 
হোক, বিভিন্ন দেবতার চরিত্রের মধ্যে, এমনকি একই দেবতার 
রূপান্তরের মধ্যে এক একটি সমাজের এবং তার বৈষয়িক পরিস্থিতির 
ছাপ স্ুুষ্পষ্ট। আদিম সমাজে যখন মানুষ বিশ্বনিয়মকে” বুঝতে 
শেখেনি, সেই অবস্থায়.দেবতারা সকলেই ক্রুর ও ভয়ঙ্কর । তাদের 
হাত থেকে নিস্তার পাবার একমাত্র উপায় তাদের ঘুষ দেওয়া 
( অর্থাৎ পূজা ) অথব' এন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ায় ভয় দেখিয়ে তাড়ান। 
বর্বর সমাজের দেবতারা প্রায় কেউই 'ভাল-মানুষ, নয়। মাওরীদের 
দেবতারা সকলেই ছুঃখ, কষ্ট, মৃত্যু, রোগ ইত্যাদি সমস্ত অনর্থের 
মূলে। ভাল কেউই করে না, তবে মন্ত্রতন্ত্রঝাড়ফু'কে ( অর্থাৎ 
এন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ায়) তাদের অকেজো করে দেওয়া যাঁয়, কিন্বা। 
বলি দান করে বা নৈবেছ্ভ দ্রিয়ে তাদের ক্রোধ ঠেকান যাঁয়। তাহিতি 
দ্বীপের দেবতারাও কেউই মঙ্গলময় নয়। ফিজি দ্বীপের দেবতার! 
কারোর ইষ্ট করে না তবে অন্যের অনিষ্ট করার ফলে পরোক্ষে দ্বীপ- 
বাসীদের লাভ হয়ে যায়, যেমন বিদেশীদের জাহাজ ডুবিয়ে দিলে 
বা ঝড়ের ধাক্কায় চড়ায় এনে ভেঙ্গে ফেললে নান] খাছ বা জিনিষ- 
পত্র ঘ্বীপবাসীদের -জুটে যাঁয়। এদের দেবতাদের যে সব বিশেষণে 
ভূষিত করা হয় তাতেই দেবতাদের স্বরূপ বোঝা যাবে,_কেউ 
লম্পট” কেউ 'দাঙ্গাবাজ' কেউ খুনে” আরো কত কি! (০. 
ঘ), ভা ০56০0009190 90000:0988 ০ 0008১ 0, 7,)। আমাদের 
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দেশের অধিবাসীদের দেবতাদের কথা মনে করুন| প্রায় সকলেই 
ভয়ঙ্কর এবং অনিষ্টকারী। ভেরিয়ার এলুইন সাওরাদের (ব] শবর ) 
দেবদেবীর একটা তালিক1] করেছেন, সংখ্যায় তারা ১৮ জন। 
তাদের প্রত্যেকেই কোন না কোন রোগ, মহামারী, ক্ষতি বা 
সর্বনাশের কারণ (48611010]. 018. 1700120 17106 73010097 
1955 ) কৃষির স্ুত্রপাত সম্বন্ধে সাওরাদের মধ্যে বিভিন্ন উপকথা 
প্রচলিত আছে নিয়োক্ত একটিতে তাদের দেবচরিত্র যে ভাবে 
উদঘাটিত হয়েছে, তা” বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য £ 

প্রথমে কোন ক্ষেত ছিল না। সব বনে জঙ্গলে টাকা । ক্রমে এই সব 


জঙ্গল সাফ করে মানুষ চাষ বাস সুরু করল। সাতরকমের বীজ বুনে তারা 
অঢেল শন্ত ফলাল। আগাছা নেই, পোকামাকড় নেই, কাজেই কোন ভাবন! 
নেই,--বীজ বুনলেই নিধিবাদদে ফসলে মাঠ ভরেযাঁয়। এত ফসল দেখে ত 
দেবতাদের চক্ষু চড়কগাছ 1 কি সর্বনাশ, মানুষের যদি কোন অভাব না থাকে ত 
তারা দেবতার পূজা করবে কেন? দেবতার1 সব শন্তদেবতা কিউ,ং-এর কাছে 
গিয়ে হাজির হ'ল । কিট,ং*রাম্মা আর বিন্মাকে (রাম আর ভীম ?) পরামর্শ 
দিল ঘাস আর আগাছা! জন্মাবার জন্য । কিন্তু তা কোথায় পাওয়া যাবে? 
কিউ,ং পরামর্শ দিল, যাও সাতমাসের গর্ভপাত জ্রণ যোগাড় করে মধ্যরাত্রে উলঙ্গ 
হয়ে ক্ষেতের মধ্যে গিয়ে পুঁতে দেবে । এইভাবে আগাছ! জন্মাবে । আগাছা 
জন্মালে ত1' সাফ করতেই মানুষের চাষের অবেক্ক সময় নষ্ট হয়ে যাবে, পুরে! 
ফসল ফ্দবে না। এইভাবে আগাছার স্প্টি হ'ল। তারও উপর আবার 
আরেক দেবত জন্মোলসুম পোকামাকড়ের স্যপ্টি করে মানুষের শন্ত-সম্পদ আরও 
কমিয়ে দিল। ফলে অভাবও আর শেষ হয় না; আর অভাব এবং তঙ্জনিত 
£খকষ্টের লাঘব করার জন্য দেবতার পুজারও কোন ব্যঘাত ঘটছে না। 


কয়েকজন দেবতা অবশ্য পৃজ1 নৈবেছ্য পেলে মানুষের ভালো 
করে। তবে নিখু'ত সদাশয় দেবতা কেউই নয়। এমন কি সত্য 
আর ন্যায়ের দেবতা যে উয়ুংস্ম, তিনিও শিশুদের জবরাক্রাস্ত করেন, 
বৃদ্ধদের কুষ্ঠরোগ এনে দেন। ধর্মের দেবতা ধরনম্মস্থমকে কুষ্ঠ আর 
সন্যাস রোগের জনক বলে মনে করা হয়। শম্ত দেবতা কিটুং 
যেমন মানুষের উপকার করেন, তেমনি অপকাঁরও কম করেন না” 
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চি একালের চোখে 


কোক্সোয়াগম্যুট এক্ষিমোদের বিশ্বাস প্রেতজগৎ (বা 
দেবলোক ) তুঙ্গ আক (8206 4) নামক মহাপ্রেতের অধীন । 
ইনি সাক্ষাৎ মৃত্যু; এ'র কাজ হল শুধু যন্ত্রনা দেওয়া । আফ্রিকার 
বিভিন্ন উপজাতীয়রা অলৌকিক শক্তির মঙ্গলকর অবদান স্বীকার 
করলেও সমস্ত অমঙ্গলের মূলেই অলৌকিক শক্তিকে দায়ী করে। 
বেচুয়ানাদের মধ্যে পঁচিশ বছর বাস করে মিশনারী শ্রীযুক্ত মৌফাট 
কোনদিন শুনতে পান নি যে তাদের প্রধান দেবত। মেরিনে! 
কারোর ভাল করেছে । নান! তথ্য খতিয়ে দেখে ভা 996০)07501 
তাই সিদ্ধান্ত করেছেন যে বর্বর সমাজের দেবতারা মানুষের 
স্বার্থ সম্বন্ধে একেবারেই উদ্দাসীন, মানুষের নৈতিক আচার 
আচরণেও তাদের বিশেষ ভ্রক্ষেপ নেই। তার! ব্যস্ত নিজেদের 
স্বার্থ নিয়েই £ ৃঁ 
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বর্রদের অপরিণত সমাজে দেবতার চিত্র অন্তথ! হতে পারে 
না। প্রাকৃ-কৃষি মানবসমাজে জীবিকার সংস্থানে মানুষ খুব বেশী 
প্রকৃতি-নির্ভর ছিল না। শিকারজীবী মানুষ শিকারের অভাব ঘটলে 
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দেব-রহ্ন্থয ৮৯ 


বনাস্তরে বা স্থানান্তরে যেত। পশু-পালক সমাজেও মানুষ অত 
প্রকৃতি-নি্র ছিল না। সেজন্য এ সব সমাজে প্রকৃতির দাক্ষিণ্যও 
মানুষের চোখে পড়ে নি, প্রকৃতির শক্রতাঁই তার চোখে পড়েছে 
বেশী। কাজেই তার দেবতার এই রূপ । 

কৃষি-প্রধান সমাজে পরিস্থিতি অন্যরূপ। কৃষক কখনো 
যাযাবর থাকতে পারে না। তাঁকে একস্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস 
করতে হয় এবং সেইস্থানের ভৌগোলিক তথ! প্রাকৃতিক অবস্থার 
উপর তাকে নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হয়। এই নির্ভরশীলতাঁর ফলেই 
ক্রমশঃ প্রকৃতির দাক্ষিণ্যও চোখে পড়তে আরম্ত করে, দেবতা 
মঙগলময় হয়ে ওঠে। 

বেদের দেবতারা এই সামাজিক রূপান্তরের সাক্ষ্য । আর্ধর! 
ভারতবর্ষে আসার প্রাক্কালে প্রধানত পশুপাঁলকগোষ্ঠী ছিল বলেই 
মনে হয়। খগবেদে শুধু, গরু নয়, মেষাদি অন্যান্ত পালিত পণ্ড 
সম্পর্কেও উৎক! নানাস্থানে লক্ষণীয়। খগ.বেদে অশ্বের উল্লেখ 
প্রচুর, কিন্তু প্রাচীন 'আর্ধাবর্ত” অর্থাৎ পাঞ্জাব এবং পার্ববস্তী অঞ্চল 
সমূহ অশ্বের দেশ নয়। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের অন্ুমানে 
আর্ষগণ তাদের আদি বাসম্থান কাস্পিয়ান হুদ অঞ্চল থেকে 
প্রচুর অশ্ব এদেশে আনেন £ “এশিয়ার মধ্যভাগে কাঁস্পিয়ান হৃদের 
পূর্বদিকে অশ্থের আদি নিবাস । পুরাণে সে দেশের নাম কুশদ্বীপ। 
লোকে এই দেশেই বন্ত অশ্ব মুগয়া করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ 
করিত । আর্ধগণও করিতেন, নচেৎ অশ্বমেধ আসিত ন1।৮ (“বেদের 
দেবতা ও কৃষ্টিকাল” পৃঃ-১২৪)! আর্ধরা যে শুধু অশ্ব সৃগয়াই 
করত না, এবং জীবিকার অঙ্গ হিসাবে যে অশ্ব পালন করতেও নুরু 
করেছিল একথা ধরেই নেওয়া যায়। পশুপালন জীবিকায় 
মানুষকে যতটা আকাশ্বের সান্িধ্যে আসতে হয়, অন্ত কোন 
জীবিকায় তত নয়। তাই কি খগ.-রচনার প্রাক্কালে “ছ্ো'-এর 
এত প্রাধান্য ? ছ্োৌ' যে ভারতে আসার আগে দেবতাদের প্রধান 


8৩ একালের চোখে 


ছিলেন তা পারস্তের দেবতাদের প্রসঙ্গেই স্পষ্ট হয়েছে১০। অথচ 
ভারতে এসে কৃষি-জীবী সভ্যতায় সুস্থির হবার পর বৃষ্টির দেবতা 
ইন্দ্র প্রাধান্ত পেলো । পারস্তে সমাজপ্রগতির সঙ্গে সূর্য বা মিত্র” 
( বর্তমান উচ্চারণ “মিথ” ) প্রধান দেবতা হয়ে উঠলেন। এদেশও 
প্রাকৃতিক নিয়মগুলির সম্বন্ধে বোধ যত স্পষ্ট হতে থাকল ততই 
ক্রমশঃ সুধের প্রাধান্য স্বীকৃত হতে লাগল। ক্রমশঃ হূর্য-পরিক্রমা 
এবং তার সঙ্গে খতুর সন্বদ্ধ আবিষ্কৃত হল। সঙ্গে সঙ্গে বিষুর 
কল্পন! এবং প্রাধান্য স্বীকৃত হতে লাগল । “যেমন অন্যান্য সুর্যের 
শক্তি, বিষুও তেমন তৃর্ষের বাধষিক গতিশক্তি।” অবশ্য অন্যান্য 
সমস্ত কৃষিসভ্যতার মত বৈদিক সমাজেও সূর্যই সর্বপ্রধান দেবতা 
রইলেন ( খগ.বেদ ১।১৬৪ ). কৃষি-নির্ভর মিশরেও সূর্যদেব “রা”ই 
চিরদিন প্রাধান্য পেয়ে এসেছেন১১। 

বোধের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই যে ত্রাসজাত দেবতারা লুপ্ত 
হয়ে গেলেন তা মনে করার কোন কারণ নেই, তারা পাশাপাশি 
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পদেব-রহ্ন্য ৪৯১ 


গুজিত হয়েছেন। বিশেষত অলৌকিকের ভীতি আজও পর্যস্ত 
বর্তমান। তাই আমরা পাশাপাশি ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি 
কল্যাণের দেবতাদের সঙ্গে রুদ্র, অন্থিকা, গণেশ, প্রভৃতির ত্রাসজাত 
দেব-দেবীর পূজা দেখতে পাই। তবে সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে এদের আবার রূপান্তর ঘটেছে। সব দেবতারই সামাজিক 
পরিস্থিতি অনুযায়ী রূপান্তর ঘটেছে। বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র ক্রমশঃ 
দেবরাজ এবং জয়ের দেবত৷ হয়ে উঠলেন, কেননা ভারতে এসে 
আর্ধগণকে সর্বদা অনার্ধদের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে । এই 
অবস্থায় কোন পরাক্রান্ত দেবতার সহায়ত! একান্ত প্রয়োজন । 
সেকালের দেব-কুলে ইন্দ্রকেই সবচেয়ে পরাক্রান্ত বলে মনে করা! 
হত। প্রথমত যিনি বজ্ব (অর্থাৎ বাজ) পরিচালন! করেন তিনি 
নিশ্চয়ই অতীব শক্তিশালী । তাছাড়া অনাবৃষ্টির মত এত ক্ষতিকর 
শক্র যিনি নাশ করতে পারেন তার ক্ষমতায় কোন সন্দেহ থাকে 
না। খগবেদের বহুম্থানে পণিদের নাম আছে। এক খষি 
বলছেন, “অগ্নিষজ্ঞরহিত, মিথ্যাভাষী, হিংসিতবাক্‌, শ্রদ্ধারহিত, 
বৃদ্ধিশুন্য পণিনামক দস্থযদিগকে বিদুরিত করুন।” (৭৬৩) 
পণিরা আর্যদের গোধন চুরী করে কোন দূরবতাঁ নদীর পারে পর্বত- 
গুহায় লুকিয়ে রাখত। ইন্দ্র সেই পণিগণকে পরাস্ত করেছিলেন । 
খগবেদের একস্থানে বৃত্রকে “দাস” বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 
ইন্দ্র সেই দাসকে বিনাশ করেছিলেন । বৈদিক এবং পৌরাণিক 
কাহিনীগুলিতে ইন্দ্রের সঙ্গে অস্থরদের যুদ্ধ আর্য আর অনার্ধদের 
সংগ্রামেরই প্রতিচ্ছবি । এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর শক্রুতায় 
ভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ দেবতারও শক্র হয়ে দীড়ায় ; বেদ পুরাণের 
কাহিনীগুলি তারই প্রমীণ*২। কতকগুলি কারণে মনে হয় মূলতঃ 

(১২) '"ব96078] 1700087 ৪$01)9,613195 800. 26109510199 89 111595199 
08091909980. 1760 6079 1:91181059 9101)91:9, 61)9 10989 800 1719009 01 6179 


£1০00]) 10900001706 6119 0998 800. 1191008 ০ 8119 8০০৪". (41190 
138:6170196 20 170700%0101089019 01 90018] 901970099 _-0911810.) 


৯২ একালের চোখে 


একজাতীয় হয়েও আর্ধদের যে গোষ্ঠী ভারতবর্ষে এসেছিল তাদের 
সঙ্গে ইরাণীয় আধগোষ্টার সংঘাত লেগেছিল। তাই পারস্তে 
'অন্ুর' উপাস্য আর “দেব শব্ধ দাঁনব অর্থে ব্যবহৃত১৩। অস্ুর-ই 
পরে “আছর এই ভাবে উচ্চারিত হয়েছে, জোরে! স্ত্রিয়দের 
সবচেয়ে বড় দেবতা 'আহুরমাজদা” । ভারতে ঠিক বিপরীত। 
সংস্কৃতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদের স্বরূপ আরও মাজিত 
হয়ে আসে । 41090. 1391001০96-এর ভাষায় £ 
“018 70:0£1998 01 0016079 17) 09100:9] 19 8,000107081119ণ 1) & 
278,008] 7:92179100010 200. 910171608119261010 01 191181009 800 
961)108,] 0077091)68 8৪ ০1] 89 01 291900010$, 1111)9 0.017001019610 
8121169 আ11039 8,06107)9 919 88 9 2019 0101079010691019 ৪79 
8161)97 £18,0081]5 791)18093 ০৮ £09709]15 0916199 ০0৮ 6109 91] 
91017168 81:9 2900990. 00 ৪ 1005161017 01 10811010108, 101 11 009 
1958 80915818 100)069106 %116820101968 (10005, 01 90018] 
9019150895---139118101॥ ). ্‌ 
আমাদের দেশে অনার্ধ অপদেবী চণ্ডী ধীরে ধীরে বাংলাদেশের 
বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশে যে ভাবে ক্রমশঃ সর্মজলা শিবাণী, 
জগন্নীতা ভবানী এবং হিমালয় ছুহিতা! উমায় রূপাস্তরিতা, হয়েছেন 
তা” 7397৮:০19-এর উক্তি প্রমাণ করে১৪। ব্রহ্মার কল্পনার মধ্যে 
যে আধ্যাত্মিকতা প্রধান তা” সভ্যতার অনেক পরবতী স্তরেই 
সম্ভব, তাই হাজার হাজার বছর ধরে রচিত হওয়া সত্বেও খগ বেদে 
ব্রহ্মার কোন উল্লেখ নেই । 
একটা সংস্কৃতি যখন অন্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে আমে তখন উভয় 


(১৩) অভেম্তায় উক্তি আছে £ শন্ত ( গম ) পেষার সঙ্গে সঙ্গে দেবতারা ( অর্থাৎ 
দ্বানবের] ) যন্ত্রণায় গোঙায়” । “571090০0720 19 £500100. 6139 099588 (09119) 


€০৪0৮--481098 99:000166 10 005. 01 900181 9019009---%8116107, 
(১৪) “শজিপুজার বূপাস্তর” দ্রষ্টব্য । 


দেব-রহ্স্থ ৩. 


সংস্কৃতির অনেক বৈশিষ্ট্যের বিনিময় ঘটে । আমাদের দেশের 
বিভিন্ন দেবদেবীর রূপান্তরের মধ্যে এই সাংস্কৃতিক বিনিময় বা 
মিশ্রণ (00015071526100 ) স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। চণ্ডীদেবীর 
উল্লেখ আগেই করেছি। চণ্ডীদেবী নিঃসন্দেহে অনার্ধদেবী। সেই 
চণ্ডীদেবীই ( অথবা “াণ্ডী”) পরে ছুর্গীদেবীতে রূপান্তরিত হয়ে 
আর্ধসমাজে গৃহীত হয়েছেন। এই রূপান্তর সহজে ঘটেনি। 
অনেক ছন্দ ও সংঘাতের পর তিনি উচ্চতর সমাজে গৃহীতা 
হয়েছেন; তার ইঙ্গিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে স্পষ্ট৯৫। তেমনি 
রক্তকলুষ নিদ্বকৃৎ গণপতি হয়ে দাড়ালেন বিদ্বনাশন সিদ্ধিদাতা 
গণেশ (দেবীপ্রসাদ চটোপাধ্যায়_-ঘলাকায়ত দর্শন ৩য় 
পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। রুদ্র কি সত্যিই আর্ধদের দেবতা ছিলেন ? 
না ভারতে আসার পর অনার্য সমাজ €থকে গৃহীত হয়েছেন ? 
ধগবেদের একস্থানে রুদ্রকে অস্তুর' বল। হয়েছে (68২১১ )1 
ভারতে আসার আগে আধরা রুদ্রোপাসনা করতেন না বলেই 
মনে হয়। “অভেন্ত?-য় রুদ্রের কোন উল্লেখ নেই । বিদ্যানিধি 
মহাশয়ও রুদ্রের কল্পন1 শ্বীঃপুঃ ৪৫০০ হাজার বছর আগের বলে 
মনে করেন, অথচ খগবেদকে তিনি ৮৯ হাজার বছরের প্রাচীন 
বলে সিদ্ধান্ত করেছেন । অথর্ব বেদেও রুদ্রকে “কিরাতবেশী” বলে 
বর্ণনা করা হয়েছে । “কিরাত'রা যে অনার্ধ জাতি সে বিষয়ে 
সন্দেহ নেই (সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে তারা ন্দো- 
মঙ্গোলীয়' ([000-10761010 ) শাখাসভ্ভূত। এক্ষেত্রে তাকে 
“কিরাতবেশী” বলে আর্যসমাজভূক্ত করার প্রাথমিক প্রচেষ্টা করা 
হয়েছে বলে মনে করা যায় নাকি ? 

স্কৃতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ একদিকে যেমন নতুন 
নতুন আবিষ্কারে তার প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা করেছে, অন্যদিকে 


(১৫) 01. বিনয় ঘোয়, “বাঙালীর ছুর্গোংসব” “শারদীয় “মুখপত্র' ১৩৫৯ 


৯৪ একালের চোখে 


আবিষ্কারই আবার নতুন প্রয়োজনের, নতুন চাহিদার স্য্টি করে 
মানুষের কর্মের পরিধি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে 
দেবতাদের প্রভাবের সীমা বিস্তৃত হয়েছে ব৷ নতুন দেবতার স্থষ্টি 
হয়েছে। কৃষিসভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সূর্য এবং বিষ্ণুর প্রভাবের 
বিস্তৃতি লক্ষণীয়। আগুনের ব্যবহার আবিষ্কারের পর থেকেই 
অগ্নিদেবতার উদ্ভব; তেমনি সভ্যতার পরবর্তা ধাপে ধাপে বিশ্বকর্মা 
প্রভৃতি দেবতার স্যপ্তি হয়েছে১৬ । 

মানুষের সমাজ-পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলে দেবলোকের 
সমাজ । মানুষের পারিবারিক সম্বন্ধ দেবলোকেও প্রতিফলিত । 
মা-ছুর্গার সন্তানসম্ততিসহ যে-রূপের সঙ্গে আমর! পরিচিত তা 
বাংলার ঘরোয়।৷ সামাজিক চিত্র। দেবতাদের পত্বী-পুত্র ইত্যাদি 
মানুষের মমাজেরই প্রতিফলন । আবার দেখি পিতৃতান্ত্রিক সমাজে 
দেবতাদের প্রাধান্য, মাতৃতান্ত্রিক সমাজে দেবীদের । খগ বেদের 
প্রাথমিক যুগে বাক্‌ দেবীর কিছুট৷ '্রতিপত্তির পর দেবীদের 
স্থান পরে নিতান্ত নৃগন্ত হয়ে এসেছে, তার কারণ আর্ধরা ক্রমশঃ 
'পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় স্থিতিলাভ করছিল । পরবর্তী যুগের 
দুর্গা, চণ্তী, মনসা ইত্যাদি দেবীর প্রধানত অনার্য সংস্কৃতির 
সংমিশ্রণের ফল। দ্রাবিড় সমাজ প্রধানত মাতৃতান্ত্রিক ছিল, তাই এই 
সব সমাজে দেবতার চেয়ে দেবীর প্রাধান্য বেশী। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে 
ধনপতি' আরধসমাজের প্রতিনিধি । তিনি তার স্ত্রী খুল্পনাকে 
চণ্তীপূজা করতে দেখে অতীব ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তখন আর্ধকুলে 
পিতৃতান্ত্রিক সমাজধারা এমন এক পর্যায়ে পৌছেছে যে সমাজে 
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দেব-রহস্য ৯৫ 
নারীর কোন সামাজিক স্বীকৃতিই নেই, এমন কি স্ত্রী-দেবতার পূজা! 
করতে তারা নারাজ £ 

“এতেক বলিয়া সাধু জ্বলে কোপানলে | 
লঙ্বিয়া দেবীর ঘট ধরে তার চুলে ॥ 
ভূমিতে দেবীর ঝারি গড়াগড়ি যায় 
নিকট হইয়া সাধু ঠেলে বাম পায়। 
কেমন দেবতা এই পুজিস ঘট ঝারি 
স্্রীলিঙ্গ দেবতা আমি পুজা নাহি করি ॥” 
উপরোক্ত চিত্র অবশ্য আর্য-অনার্য সাংস্কৃতিক সংঘাতেরও 
প্রতিচ্ছবি বলে গণ্য হ'তে পারে। 
এবার দেবতা-কল্পনার বিভিন্ন পধায়গুলি খতিয়ে দেখলে দেব- 
রহস্য আমাদের কাছে পরিক্ষার প্রতীয়মান হবে (অন্তত সমাজ- 
তাত্বিক দৃষ্টিকোণে )। প্রথম পর্যায়ে বিশ্বনিয়ম সন্বন্ধে অজ্ঞতা- 
প্রস্থত ভয় থেকে সুত্রপাঁত হয় কাল্পনিক অলৌকিক শক্তির সম্বন্ধে 
ধারণা । এই অলৌকিক শক্তিগুলি ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন বলে মনে করা 
হত, কেননা তারা ঝড়, বৃণ্টি, মহামারী ইত্যাদি প্রাকৃতিক 
( আদিমান্ুষের চোখে অলৌকিক ) ঘটন]। সংঘটিত করে । যার 
ইচ্ছাশক্তি 'আছে, তার নিশ্চয়ই কামনা-বাঁসনা-অনুরাঁগ-বিরাগন 
লোভ-ভয়-ঈর্ষা-ছেষ সম্বলিত মনও আছে এবং মন আছে অথচ দেহ 
নেই একল্পনা আমাদের আদিপুরুষদের সাধ্যাতীত ছিল, কাজেই 
ধীরে ধীরে দেবতার মৃত্তি কল্পিত হল। এই মৃত্তি-কল্পনার পিছনে 
অবশ্য এন্দ্রজালিক ক্রিয়াপদ্ধতির অবদান আছে, কিন্তু বর্তমান 
প্রসঙ্গে তার আলোচনা সম্ভব নয়। 
মৃতি কল্পনাই দেবতার বিকাশের শেষ পর্যায় নয়। শুধু, 
মানুষের মত হলে দেবতাদের চলবে কেন ? মানুষের চেয়ে উন্নত 
হওয়া চাই। তাই একদিকে যেমন আমাদের দেশে মুতিরও 
নান। বিকাশ ঘটেছে তেমনি অন্ান্ত দেশে আবার অধিকাংশ 


৯৬ একালের চোখে 


ক্ষেত্রে মৃত্তিকল্পনাই পরিত্যক্ত হয়েছে। দেবতার ক্রমবর্ধমান 
আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সামগ্স্ত' রাখতে হলে সমস্ত বাস্তবতাঁই 
বর্জন করতে হয়, তাই দেবতার দেহ-কল্পনাঁও বর্জন করা হল৯৭। 
শুধু ইসলাম এবং শ্বীষ্টীয় ধর্মে নয়, আমাদের দর্শনেও চিন্ময়, অক্ষয়, 
অব্যয় ঈশ্বরের কল্পন! স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'ল । 

জগদীশ্বর, বা! পরমেশ্বরের কল্পনা সভ্যতার অনেক পরবর্তা 
স্তরের, যদিও এ বিষয়ে সমস্ত সমাজবিজ্ঞানীরা একমত নন। 
অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের “আদিপুরুষ' (708ন্া7-7361008 ) বা 
অন্যান্য বিভিন্ন স্থানের “মহাপ্রেতের (9750 9101716 ) কল্পনা 
থেকেই ঈশ্বর কল্পনার এবং একেশ্বরবাদের সুত্রপাত বলে &0019% 
[9206 প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মনে করেন১৯৮। অনেকে আবার এই 
আদিপুরুষ বাঁ 'পরমপিতা'র ধারণা খৃষ্টান মিশনারীদের সংস্পর্শের 
ফলে আদিবাসিদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে বলে মনে করেন, যেমন 
আমাদের দেশে সাওরাঁদের মধ্যে মাপ্রন? (€ মহাপ্রভুর অপভ্রংশ ) 
বা পরমেশ্বর কল্পন। হিন্দুধর্মের প্রভাবের ফল (61. 91697091১ 1[179 
39০8৪, 7. 4. চা. চি. 9 ০] বানা, 9. 188--০1690 ৮5 ডু. 
[7]11) 1] 10119 159118100, 01 0 10018) 1071009) 10, 84) । 
সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক পরিস্থিতি 
দেবলোকের অধিপতিকল্পনার সহায়তা করেছে এবং ক্রমশঃ সব 


(১৭) “1306 609 &06100100200707010 200. 19 700 6179 19,38 0198610 
01 1)19 (172013 ) 11109/6117961010. 0119 6910097509১ 60 10089 5009 101079 
070. 00019 109:09০06--,,,, 78009115190. 6০ 0119 00610161086 009091191165 
19 9, 09%1165 1)101) 2৪ 000 10900201716 80 8 600. 09100910091] 910069- 
ড০9099১ ৮০ 619 099৪৮ ০01 9199 9১011165) 6০ £:280 6109 19798 01 9 00915 
৪1001100891 1১91076॥ 9000দ90. দা160 9 00170, 1১06 আ11)006 ৪, 108601:15] 
9০৫৩. (7. 9৪691087000 0109 (090010999 01 008", 0, 6) 

(১৮) 01. (0) 4&,:10808 10 [01095 918059018% 01 189118107 ৪09, 
[1610109--000. (02110016159 800. 98599) (9) 4. 7. 189901176 1310৮) 
---009118100) 80090903665? (1792025 215918 119962955 1946.) 


দেব-রহ্ন্য ৯৭ 


দেবতার উদ্ধে ঈশ্বর-কল্পন। বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত, হয় একথা ধরে 
নেওয়া চলে । বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রাকৃতিক 
নিয়মগুলি বোধগম্য হওয়াতে দেবতাদের যে ছাটাই নুরু হয়েছিল 
তার ফলে ত্রমশ আজ অনেক দেশেই স্বরূপ দেবতার! বিলুপ্ত, কিন্তু 
দেবলোকের অধিপতি পরমেশ্বরের কল্পনার অরূপতা৷ বা চিন্ময়তাঁই 
তাঁকে এই বৈজ্ঞানিক জগতে আজ পর্যস্ত অনাহত রেখেছে কারণ 
বিজ্ঞানের ধর্মে, যতক্ষণ পর্যস্ত না ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণসম্ভব না 
হয় ততদিন পর্ন্ত বিজ্ঞান ঈশ্বরকে নিয়ে মাথ। ঘাঁমাবে নাঃ অবশ্য 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব মেনে নেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাই ঈশ্বরের 
ন্বাভাবিক মৃত্যু” না ঘটলেও অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় বিজ্ঞান তার 
পাশ কাটিয়ে গিয়ে তাকে বিস্থাতির গর্ভে লুপ্ত করে দেবে । 


একালের ধন্মীয় উৎসব 


গত কয়েকবছর ধরে দোল-ছুর্গোৎসব প্রভৃতি উৎসবগুলিতে অদ্ভূত 
বিকৃতি লক্ষ্য কর! যাচ্ছে এবং তা স্বভাবতই দেশের চিন্তাশীল 
ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অনেকেই উৎকষ্ঠিত হচ্ছেন 
এবং তাদের একাংশ সব কিছুর দোষ আধুনিক যুগের ঘাড়ে 
চাপিয়ে দিয়ে পুরাতন (বা “সনাতন” ?) তপোবনের যুগে ফিরে 
যাবার ম্ুুপারিশ করছেন। এই উৎসবগুলির মধ্যে যে-বিকৃতি 
দেখা যাচ্ছে তা সমাজবিচ্ছিন্ন বা আকস্মিক নয় একথা সকলেই 
ব্বীকার করেন, কিন্তু এক শ্রেণীর চিন্তানায়কগণ যে রকম 'গেল গেল" 
আওয়াজ তুলে সামাজিক পশ্চাদপসরণের দাওয়াই দিচ্ছেন, সেই 
বিধান কতখানি সঙ্গত সে বিষয়ে সন্দেহ জাগে । 

প্রসঙ্গত বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচন। 
স্বভাবতই এসে পড়ে । ভারতীয় সমাজধাঁরা যুগসন্ধিক্ষণে উপস্থিত। 
সামস্ততান্ত্রিক কাঠামোয় গভীর ফাটল ধরেছে। সামাজিক যুগ- 
সন্ধিক্ষণ স্বাভাবেক, কিন্তু ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতি কিছুট! 
অদ্ভুত একথা অনস্বীকার্য ! সম্ভবত বৃটিশ শাসন এই পরিস্থিতির 
জন্য বহুলাংশে দায়ী। 

একথা বললে বোধ হয় সত্যের অপলাপ হবে না যে ভারতীয় 
অর্থনৈতিক প্রগতিকে রুদ্ধ করে মধ্যযুগীয় গ্রামীণ সাসস্ততান্ত্রিক 
কাঠামো বজায় রাখা বৃটিশ রাঁজশক্তির অন্যতম লক্ষ্য ছিল। 
ফলে সামাজিক প্রগতিও বহুলাংশে পঙ্গু হয়ে পড়ে। তবুও ইংরেজের 
সংস্পর্শে এসে যন্ত্রসভ্যতার প্রভাব এদেশে অনিবার্ধভাবে পড়েছে। 
ইংরেজের সাআজ্যশাঁসন ও বাণিজ্যিক স্বার্থে স্থষ্ট রেল ও ডাক- 
ব্যবস্থা স্বনিশ্চিতভাবে সামস্ততান্ত্রিক কাঠামোর ওপর কঠিন আঘাত 
করেছে। সেই জঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষা, এমন এক শিক্ষিত শ্রেণীর 
সথষ্টি করেছে ধার। দেশের ভাবধার! এবং মূল্যবোধকে গভীরভাবে 
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প্রভাবিত করেছেন। তাছাড়া গড়ে উঠেছে কতকগুলি নগর যাদের 
বর্তমান সমাজতাত্বিক কাঠামো বহুলাংশে ধনতান্ত্রিক। সমগ্র 
দেশের উপর এইসব নগরের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রভাবও 
তুচ্ছ নয়। মোট কথাঃ বল! চলে যে দেশের স্বাভাবিক প্রগতি 
ব্যাহত হওয়া সত্বেও প্রাগ্রসর পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক সভ্যতার 
সংস্পর্শে এসে এদেশে একটা বর্ণসংকর সভ্যতার স্যরি হয়েছে, যে 
সভ্যতায় সবাঙ্গীনতার নিতান্ত অভাব। এই সভ্যতার আওতায় 
নগরেও ধনতান্ত্রিক সমাজধার। সম্পূর্ণতা পায়নি । একদিকে যেমন 
ধনতন্ত্রের ব্যবসায়িক ধারা (€ [10800909016] ) অগ্রসর, 
অন্যদিকে শ্রমশিল্প (77700567য ) তুলনায় নিতান্ত শৈশবে। 
আবার বহুকালব্যাগী বৈদেশিক শোষণের ফলে দেশের অর্থনৈতিক 
অবস্থা বিপর্বস্ত, যার প্রতিক্রিয়া ইংরেজ রাজত্বের অবসানের দশ 
বছর পর এখনও অনুভূত হচ্ছে। আধুনিক নগর-জীবিকায় অবশ্ঠ 
সাঁমস্ততন্বের কোন পরিচয় নেই, কিন্তু দেশের বৃহত্তর সমাঁজমানসের 
প্রভাবে নগরের মানুষ এখনো পুরাতন গ্রামীণ সভ্যতার মূল্যবোধ 
বিধি-বিধান এবং সামাজিকপ্রথা আঁকড়ে ধরে আছে, যদিও যথার্থ 
জীবনের সঙ্গে যোগ নেই বলে এই মুল্যবোধসমষ্টি এবং সহচারী 
অনেক সামাজিক প্রথা ক্রমশঃ ক্ষীয়মান হ'য়ে একে একে লয়প্রাপ্ত 
হচ্ছে। 

ফলে ভাবধারায় এক অভূতপূরৰ অশান্তি এসেছে। পুরাতন 
বিচার, মূল্যবোধ আর বিশ্বীসকে আর মেনে নিতে পারছি না। 
প্রচলিত সামাজিক প্রথাগুলির তাৎপর্য লোপ পেয়ে যাবার দাখিল, 
উচিত অন্ুচিতের ব্যবধান প্রায় লুপ্ত । অথচ নাগরিক নববিধানের 
পঙ্গুতায় নৃতন কোন সমাজব্যবস্থা এবং তদনুষায়ী নৃতন মূল্যবোধ- 
সমষ্টি গড়ে ওঠে নি । 

এই অবস্থায় বিশৃঙ্খলা অনিবার্ধ। নগরসমাজে আমাদের 
আনন্দের উপকরণ অসংখ্য এবং অনাঁয়াসলভ্য। কিন্তু বিশৃঙ্খলমানস 
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আনন্দ উপভোগের উপযুক্ত নয়। নাগরিক আমোদ প্রমোদ অভ্যাসে 
দাড়িয়ে গিয়ে তাদের আনন্দদায়ী শক্তি হারিয়ে ফেলে । আনন্ব- 
কামী অতৃপ্ত মন বৃথাই এক উপকরণ থেকে অন্য উপকরণে 
ছুটোছুটি ক'রে আনন্দ সংগ্রহ করার চেষ্টা করে। এই অবস্থা 
প্রায়শঃই দৃষ্টিভঙ্গিকে পশ্চাদাভিমুখী করে তোলে। ইতিহাসের 
অসম্পূর্ণ ধারণায় অতীতের সব কিছুই মধুময় বলে মনে হয়। আগে 
বারো মাসের তের পার্ণের মধ্যে যে আনন্দ পেতাম, মরিয়া হয়ে 
শেষে সেই উৎসবগুলির মাধ্যমে আনন্দের সপ্ধান করি। কিন্ত 
পরিবতিত পরিবেশে সেই সব উৎসব-অনুষ্ঠান বর্ণসংকর সভ্যতার 
পন্গুতায় অর্থহীন বিকৃত উল্লাস ছাড়া আর কিছুই আমাদের দিতে 
পারে না। ৰ 

আগে দোল-ছুর্গোৎমব ও “বারো মাসে তেরো পার্বণ, খতু- 
পরিবর্তনের মতই সহজ নিয়মে আসত যেত। সাধারণ মানুষ সহজ 
নিয়মেই উৎসব পালন করত সংশয়বিহীন সহজ আনন্দে । উৎসবের 
যথার্থত। নিয়ে তারা বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিল না, উৎসব পালনেই ছিল 
তার সার্থকতা । বর্তমানে সব কিছুই আমরা দেখি প্রয়োজনের 
কণ্টিপাথরে বিচার করে, তাই আনন্দও হিসেবের খাতায় বন্দী। 
আধুনিক আনন্দ ব্যক্তিভিত্তিক, তার সমষ্টিগত রূপ ক্রমশঃ বিলুপ্ত। 
এই পরিস্থিতিও অস্বাভাবিক নয় । স্থিতিক সমাজে, যখন প্রচলিত 
সমাজব্যবস্থায় বিশ্বাস দৃঢ়তর থাকে, বৈষয়িক জীবনে স্বাভাবিক 
প্রাচুর্য থাকলে সামাজিক প্রথা-উৎসবাঁদি সহজ নিয়মেরই অনুগামী 
হবে এটা আশা করা যায়, কিন্তু পরিবর্তনমুখী সমাঁজে নিয়মের 
ব্যত্যয় ঘটে । ব্যক্তিভিত্তিকতা৷ ধনতান্ত্রিক সমাজের অনুচর, বর্তমান 
ভারতীয় বর্ণসংকর. সভ্যতায় বিচ্ছিন্ন ভাবে ওঁৎকট্যলাভ করেছে 
মাত্র। ৃ্‌ 

প্রসঙ্গত একথাঁও আমাদের মনে রাখতে হবে যে বর্তমান 
নাগরিক মানসিকতার সঙ্গে পূর্বতন সাঁমস্ততান্ত্রিক গ্রাম-মাঁনসের 


একালের ধঙ্মায় উৎসব ১৩১ 


ব্যবধান বিস্তর। গ্রাম-মানসের বৈশিষ্ট্য সৌহার্দ্যে-_মানুষের 
মধ্যে সহজ সম্পর্কে । এগুলি নাগরিক মানসিকতা থেকে 
বিচ্যুত। নাগরিকের জীবনে দ্রুততা, জীবিকাঁয় সহজ ব্যক্তি- 
সম্পর্কের বিলুপ্তি, মানসিকতায় আত্মপরায়ণতা এবং হ্ৃদয়বিচ্ছিন্ন 
বুদ্ধিনির্ভরতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নাগরিক আনন্দানুষ্ঠান বা 
আমোদ-প্রমোঁদ যে রূপাস্তর দাবী করে সেই দাবী দোল-ছুর্গোৎসব 
প্রভৃতি প্রাচীন সামাজিক উৎসবগুলি মেটাতে কতদূর সক্ষম সে 
প্রশ্ন অবান্তর নয়। | 

প্রশ্ন উঠবে, কেন আগে কি নগর ছিল না? তখন কি নগরে 
সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান পালন করা! হত না, না তখনও উৎসবের 
নামে এই উৎকট উচ্ছ.জ্ঘলতা ছিল? 

আগেও শহর ছিল, আর এখনও গ্রাম আছে । কিন্ত্ব তাদের 
স্বরূপ আলাদা । আগেকার শহরকে এক হিসেবে বলা চলে 
গ্রাম্যশহর- গ্রামীণ সভ্যতীর গীঠভূমি। আর এখনকার গ্রামেও 
পরিবর্তনের ঢেউ এসে লেগেছে । অন্তত আচারের বহিরঙ্গে যে 
একালের গ্রাম ভিন্নধর্মী নগরের অনুকরণকারী, তা স্পষ্ট । তাই 
আজ গ্রামের উৎসবের ধারাও নগরের অন্ুরূপ একই উৎকট 
উল্লাসে, রুচিবিকারে ও সৌন্দর্যহীনতায় পর্দবসিত। 

স্বভাবতই মনে হবে, তবে কেন এই অস্থির সামাজিক পরিস্থিতির 
মধ্যে দ্রিশাহারা পথ পরিক্রমা । প্রাক্তন সমাজে যদি একটা 
স্নির্দিষ্ট ভাবধাঁর। ছিল বলে ন্বীকার করি, যার ফলে সমাজমানসের 
এই অশান্তি অনুপস্থিত ছিল বলে ধরে নিই, তবে কেন সেই 
সমাঁজব্যবস্থাতেই ফিরে যাব না? ধারা এই মতাবলম্বী তারা 
সম্ভবত ভূলে যান যে সমাজ গতিশীল (10957092010 )। প্রাক্তন 
সমাজব্যবস্থায় যে পরিস্থিতি ছিল তা সামগ্রিকভাবে বর্তমানে 
উপস্থিত নেই, তার অনেক কিছুই বদলে গেছে। চাঁষ করার জন্য 
যে-চাষা লাঙ্গল কিনেছিল, সে যদি মিলে এসে কাঁজ নেয় তবে তার 


১০২ একালের চোখে 


লাঙ্গলের প্রয়োজনীয়তা যে আর থাকবে না একথা মেনে নিতেই 
হয়। পৌরোহিত্যের জন্য যে ব্রাঙ্গণ সম্মানার্থ সে যদি পাটের 
দালাল হয় তবে অন্যকারণে সে সম্মানার্হ থাকলেও পৌরোহিত্যের 
প্রাপ্য সম্মান তাকে দেওয়ার কোন কারণ নেই। সমাজেও বৈষয়িক 
(9০০9007010) পরিস্থিতির রূপান্তর সামশ্রিকভাবে সামাজিক 
পরিস্থিতিকেই নবরূপায়নের সম্মুখীন করেছে। 

তাই, আতঙ্কিত হবার কোন কারণ ঘটেছে বলে মনে হয় না। 
ইতিহাসের নিজন্ব ধারায় সমাজ আপনার পথ ধরে এগোয়। 
শৈশবে বড় আনন্দে ছিলাম মনে করে কিশোরের পক্ষে খোকামি 
করতে যাওয়া হাস্তকর। আমাদের সমাজও পূর্ণতা লাভ করছে। 
বয়ঃসন্ধি পেরিয়ে নবকলেবরে ভারতীয় সমাজও আনন্দের নবরূপ 
উপলব্ধি করবে। ভারতে বৈদেশিক প্রভাব ও শোষণ সমাজে 
কিছুটা নৃতন পরিস্থিতি ও অকালপক্ৃতা এনে দিয়েছে মাত্র। 
এখন স্বাভাবিক নিয়মেই সে দৌষ শোৌধরাচ্ছে। অতএব, সামাজিক 
বহিরঙ্গে অবক্ষয়ের-লক্ষণ দেখ! যাচ্ছে বলেই ইতিহাসের ঘড়ির কাট? 
ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টাকে সমর্থন করা চলে না। এই অবক্ষয় যেমন 
প্রার্তন সমাজব্যবস্থার আসন্ন মৃত্যুর লক্ষণ তা তেমনি নৃতন 
সমাজের আগমনীও ঘোষণা করছে । 


দোল উৎসবের উৎস 


পদ্মপুরাণে আছে. কলিযুগে দোল উৎসব সকল উৎসবের মধ্যে 
প্রধান। বস্তুতঃ আঞ্চলিক ভিত্তিতে ছুর্গোৎসব, গণেশচতুর্থা প্রভৃতি 
কয়েকটি উৎসব বিভিন্ন অঞ্চলে দোলোৎসবের চেয়ে প্রাধান্তলাভ 
করলেও, সর্বভারতীয় ভিত্তিতে বিচার করলে দোলোৎসব বা 
হোলীকে সর্ববাগ্র স্থান দিতে দ্বিধা আসে না। 

দোলোৎসবের স্ৃত্রপাত সম্বন্ধে ওৎস্থক্য স্বাভাবিক এবং এ 
সম্বন্ধে নানা ধারণা এবং মতবাদও বিদ্যমান। পুরাণে কথিত 
আছে যে রাজা ইন্দ্রছ্যয় এদেশে দোলোৎসবের প্রচলন করেন। 
বাংলাদেশে অনেকের ধারণ! শ্রীচৈতন্যদেব দোলযাত্রার প্রবর্তন 
করেন। 
সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ধারণায় দোলকে বসস্তোৎসব, 
মদনোৎসব বা যৌবনোতৎসব হিসেবে, কতকট1 সামাজিক আইন 
কান্ুনের বাঁধন থেকে সাময়িক মুক্তি কামনার বহিঃপ্রকাশ বলে, 
ধর! হয়। সমাজের হাজার হাজার আইন কানুন বাধানিষেধের 
বেড়াজালে মানুষের প্রকৃত-মন (91907970691 10170 ) হাপিয়ে 
ওঠে । সে চায় মুক্তি, অন্ততঃ সাময়িক । বসন্ত খতু আবার এই 
মুক্তিকামনাকে দেয় আরো! উস্ষিয়ে । শীতের কঠোর নিষেধ উপেক্ষা 
করে যেই একটি কিশলয় উকি মারল, অমনি দেখতে দেখতে সার! 
প্রকৃতিতে যেন একটি বিপ্লব ঘটে যায়। লালে লাল হয়ে যায় 
সব। মানুষের মনেও লাগে প্রকৃতির এই রং-বদলের ছোয়া; 
মুহুর্তে মনের রঙে আর বনের রঙে মেশামেশি হয়ে যায়। এমন 
দিনে হোলী না খেলে আর উপায় কি? মানুষ নিজেকে খুঁজে 
পায় প্রকৃতির মধ্যে । এই দ্বিনে সাজের অনেকগুলি “না? স্তিমিত- 
স্বর হয়ে আসে; শৃঙ্খল! যায় বুল পরিমাণে তছনচ হয়ে; সযত্ব 
পারিপাট্যে শোভিত মানুষ নিজেকে উদ্ভট করে তোলে রঙ-বেরডে। 


১৩৪ একালের চোখে 


সেই সঙ্গে 'পুরাতনের প্রতীক' বুড়ীর ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়_ 
ওঠে নবীনের জয়গান । 

বাহাতঃ দোলোৎসবের এই যে ধারা, এই ধারার প্রচলন দেখতে 
পাওয়া যাবে সমস্ত দেশে, অন্ততঃ যেখানেই মানব সভ্যতা কৃষি- 
যুগের পর্যায়ে উন্নত হয়েছে । রোমের 9860718119১ মিশরের 
[017810060617১ গ্রীসে 110869819 থেকে সুরু করে অধুনাকাল 
পর্যস্ত প্রচলিত ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশে অনুষ্ঠিত “মে-উৎসব 
বা ভারতবর্ষের হোলী উৎসব একই ধারার এতিহ্াবাহী । 

এই উৎসবগুলির অদ্ভূত আন্তর্জাতিক সৌসাদৃন্য স্বভাবতই 
এঁতিহাসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে । জেমস টড সাহেবের 
মতে নোয়ার কিন্বদস্তীর .সঙ্গে দোলযাত্রার এবং বিভিন্ন দেশের 
অনুরূপ উৎসবাদির যোগাযোগ অত্যন্ত নিবিড় । 0 90০61১০- 
9819 01 080) 1007 6119 া)00 ৪619 100 ড91৪%৪- 
ডা০/0০,-01)9 17089 90] 01 0109 900১ 1095 11959 07121709690 
400] 790১ ০ 006 17008, 009 &1] 01 08118, 09 81010) 
01 1919 810017696 0109 ১0.91, 11) 1091701 0 1017 089 
70610990. 11) 6109 06120160175 0 65০1 108610108 ০: 619 
871)” (1010918 01 17819861090, 0118] চো), অন্থুরূপভাবে 
বিভিন্ন এতিহাসিকগণ দোলযাত্রার উৎস সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত 
প্রকাশ করেছেন । সমস্ত মতামত এখানে লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব । 
কিন্ত মনে হয় দৌলযাত্রা প্রভৃতি উৎসব বর্তমান কাঠামোয় ঠিক 
কবে থেকে আরম্ভ হয়েছে এ তথ্য এঁতিহাসিকগণ পরিবেশন 
করতে পারলেও এই উৎসবগুলির আদ্বিম উৎস সন্ধানের জন্য 
আমাদের অবশ্যই সমাজতত্বের দ্বারস্থ হতে হবে। সমাজতাত্বিক- 
গণের মতে দোলোৎসব বা অন্থরূপ্‌ উৎসবগুলির উৎস আরও 
গভীরে, মানবসভ্যতার আরও প্রাচীন স্তরে । 

প্রথমতঃ দোলোৎসবের কাল-নিবাচন সম্বন্ধে বিচার করা যাক 


দে।ল উৎসবের উৎস ১০৫ 


দৌলোৎসব ফাল্গুন মাসের উৎসব। পদ্মপুরাণে ফাল্গুন মাসের 
চতুর্দশীতিথির অষ্টমষামে অথব। প্রতিপৎ সন্ধিকালে দোলোৎসবের 
কাল নির্দেশ করা হয়েছে ।১ এই ফাল্গুন মাসের নামকরণের 
মধ্যে দৌলোৎসবের উৎপত্তির কিছুটা! আভাস পাওয়া যাবে। 
ফাল্তনী নক্ষত্র অনুযায়ী ফাল্গুন মাসের নামকরণ করা হয়েছে। 
এই ফাল্গুনী বা ফন্তন শব্ষের উৎপত্তি স্পষ্টতই “ফল” এবং গুণ, 
শব্দের আদিম অর্থ প্রজননশক্তির আধার বা লিঙ্গ। ইংরেজী 
721)91]19 শব্দ সংস্কৃত (বা প্রাকৃসংস্কৃত ইন্দো-ইরাণীয় ভাষা) ফল 
শব থেকেই এসেছে । আমাদের শিবলিঙ্গের প্রতিরপ হচ্ছে 
মিশরের 72778,]]09 ০01 08718 1 প্রজননশক্তি-গুণ-সম্পন্ন যে মাস, 
তাই হচ্ছে ফন্তন বা ফাল্তন। 

ফাল্গনকে প্রজননশক্তি-সম্পন্ন মাঁস' বলে ধরা হয়েছে কেন? 
প্রথমতঃ শীতাবসানে এই মাসে প্রকৃতির যে পুনরুজ্জীবন হয় তা 
আমাদের পূর্বপুরুষের দৃষ্টি এড়ায় নি। তা” ছাঁড়া ইন্দো-ইরাণীয় 
গোঠ্ঠী এই সময়েই ফসল ঘরে আনত বলে মনে হয়। আচার 
যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে খতু ক্রমশঃ পিছিয়ে 
যাচ্ছে। , “অয়নের সহিত খতু পিছাইতেছে। কিঞ্চিদিধিক ছুই 
সহজ বৎসরে একমাস পিছাইতেছে,” (পুৃজাপাব্ধন )। এই 
গণন1 অনুযায়ী চার হাজার বছর আগে নবান্ন উৎসব (যা এখন 
পৌবসংক্রান্তিতে হয় ) ফাল্গুন মাসেই হবাব কথা । কাজেই ফাল্তুন 
মাসেই যে পুরাকালে শস্তোৎসব হত এ রকম মনে করার সঙ্গত 
কারণ আছে। এই শন্তোৎসব, মদনোৎসব বা ফলনোৎসব 
(151011165 1169৪ ) মূলত একই, এই সমস্ত উৎসবের পেছনেই 


(১) চেত্রমাসেও দৌলযাজ্রা হতে পারে, 
“ঠৈত্রমাসি সিতে পক্ষে দক্ষিণাভিমুখং হরি 
দোলারূঢ় সমভ্যর্চ মাসমান্দোলয়েৎ কলো৷ ॥ ( গরণড় পুরাণ ) 
কিন্ত এই ব্যবস্থা স্প্তই পরে সুবিধা অনুযায়ী করা হয়েছে । 
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থাকে মানুষের প্রাচুর্যের আকাক্ষা। ফলে প্রায়শঃই বিভিন্ন দেশের 
উৎসবগুলির মধ্যে ফলনোৎসবের বিভিন্ন ধারা মিশে গেছে । এই 
জন্যই দোৌলোৎসব ইত্যাদিতে আবীর বা লালরডের প্রচলন, কারণ' 
আবীর হচ্ছে ফলনের বা' প্রজননশক্তির প্রতীকচিহ্ন (প্রসঙ্গত বলা 
যায়, বিবাহাদিতে সিন্দুর প্রভৃতি ব্যবহারের মূলেও আছে এই 
ফলনাকাঙ্থা)। হিমালয়ের পার্বত্য ভূটিয়া জাতির শস্তোৎসব 
“রোপাই” উৎসবের প্রধান উপকরণ আবীর । 

এবার দোলোৎসবের নায়ক সম্বন্ধে বিচার করা যাঁক। 
দৌলোৎসবের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ বা কানাই। কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার, 
আবার বিষু এবং সুর্য মূলতঃ এক । বৈদিক সাহিত্যের একাধিক 
স্থানে একের গুণ অন্যের উপর আরোপ কর হয়েছে । মাঘমাঁসে 
অনুষ্ঠিত “ভাঙ্কর সপ্তমী'তে বিষুকে সূর্ধ্যরূপে পূজা কর' হয় ( বরাহ 
পুরাণ দ্রষ্টব্য )। আবার 70190079৪-এর বর্ণনা অনুযায়ী মিশরের 
সূর্য দেবতার একনাম কন (190 )। “কন”-ই যে কনহই বা। 
কানাই এ সিদ্ধান্ত স্বভাবতই করা যেতে পারে। শ্ত্রীকুষ্ণ এবং 
সূর্যের অভিন্তার কথা মনে রাখলে দৌলোৎসবের প্রাথমিক 
কল্পনার স্ত্র আবিষ্কার কর! অত্যন্ত সহজ হয়ে যাঁয়।, দোলে 
শ্রীকৃষ্ণ দোলেন, এই কল্পনাটি সূর্যের গতিবিধির প্রতীকমীঁত্র । 
সূর্য একবার উত্তরায়ণে, একবার দক্ষিণায়নে দোলেন। ন্র্ধ যখন 
উত্তরায়ণে চলেন তখন পৃথিবীর সমস্ত দেশেই মাসাধিককাঁল 
ব্যাপী এক উৎসবের স্ৃত্রপাত লক্ষ্য কর] যাঁয়। এই উৎসবগুলি 
সমস্তই শস্তোৎসব বা ফলনোৎসব। তূর্য যখন উত্তরায়ণে চলেন 
তখন বসন্তাগমে প্রকৃতির পুনরুজ্জীবন আমাদের পূর্বপুরুষদের 
চোখে পড়েছে । এই সময় স্র্যেরও পুনরুজ্জীবন হয় বলে মনে 
করা হত। তা' ছাড়া শস্তের উপর সর্ষের গ্রাণদায়ী সম্বন্ধও তাদের 
দৃষ্টি এড়ায় নি। এই সব করণে স্র্যকেই সবদেশে শস্তদেবতা বলে 
পূজা! করা হত। প্রকৃতির পুনরুজ্জীবনকে বৎসরেরও পুনরুজ্জীবন 


দোল উৎসবের উৎস ১০৭ 


বলে ধরা হত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনুষিত কতগুলি উৎসবের 
কথ। আলোচনা করলেই এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠবে । 

মে-উৎসব ইউরোপের সমস্ত দেশেই অনুষ্ঠিত হয়। সুইডেনে 
অনুষ্ঠিত মে-উৎসবে ছুইদল অশ্বারোহীর মধ্যে “লড়াই” (75100 
101. ) হয়, একদল শীতের পক্ষে, অন্যদল গ্রীষ্মের (বা! বসন্তের ) 
পক্ষে। বলা বাহুল্য, শীতের পক্ষ পরাজিত হয়। তারপর নৃত্য- 
গীতসহযোগে গ্রীষ্মের বিজয়োৎসব করা হয়। রাশিয়ায় বিভিন্ন 
প্রদেশে [0380210 প্রভৃতি উৎসবগুলি বিভিন্ন নামে একই 
বাৎসরিক ব৷ প্রাকৃতিক পুনরুজ্জীবনের উৎসব । 10860002010 
উৎসবে একটি তরুণীকে সবুজে সজ্জিত করা হয়। সে এক জায়গায় 
মৃতবৎ পড়ে থাকে আর একদল তরুণ তাকে ঘিরে করুণ সুরে 
গাইতে থাকে £ 


“10980. 1098 18 ০07 708৮0190110 
70970. 19989 19 ০001: 70687 006” 
হঠাৎ তরুণীটি লাফিয়ে উঠে বসে, আর সঙ্গে সঙ্গে সকলে 
সমস্বরে গাইতে থাঁকে £ 
(001009 60 1119১ 001019 60 1119 1189 00 70096১01)01010 


২001079 &০ 119, 00009 609 119 1788 ০0 09 0109, 

এই তরুণীটি যে প্রকৃতির প্রতীক এবং উৎসবটি যে প্রকৃতির 
পুনরুজ্জীবনের উৎসব, তা সহজেই বোঝা যায়২। 

কুপালে! উৎসবে কুপালোর 'একটি খড়ের মুত্তি তৈরী করা হয়। 
তাঁকে নারীর পোষাকে সজ্জিত করে একটি কেটে-আনা-গাছের 
সামনে স্থাপিত করা হয়। গাছটিকে বলে 11%:9119- এটি মৃত্যুর 
প্রতীক। তারপর কুপালোর গায়ে আগুন ধরিয়ে কুপাঁলো৷ আর 
মারেনাকে ঘিরে নৃত্যগীত উৎসব চলে । পরের দিন ভক্মাবশেষ 
নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া! হয়। এই রকম উদাহরণ পৃথিবীর সব 


(২) 01. 05065 [7:559:, '901997 7300810+, ৬০], 


১০৮ একালের চোখে 


দেশের বসন্তকাঁলীন উৎসবের মধ্যেই পাওয়া যায়। স্ইজাঁরল্যাণ্ডে 
10011017501 00০ ছা1000178 0700 1000611018, (1000001176 01 
617০ 1600-ও বলে ), বেলজিয়ম ফ্রান্স ও জান্মানীতে [012600 
7169 এবং 71586021168, স্কটল্যাণ্ডে 73616209176 প্রভৃতি 
অগ্রি-উৎসবগুলি সবই এ সব দেশীয় বসন্তোৎসব তথা শস্তোৎসবের 
সঙ্গে জড়িত। এই সব অগ্ন্যৎসবগুলির সঙ্গে আমাদের হোলিকা- 
দাহ প্রথার আশ্চর্য সাদৃণ্ত লক্ষণীয়। সব উৎসবের চেহারাই 
এক। সবই বসস্তকালীন উৎসব, সব উৎসবেই পুরাতনের (বা 
শস্তাত্বীর ) প্রতীক 'বুড়ী' (বা বুড়ীর ঘর ) অথবা ডাইনীকে 
পোঁড়ান হয়, সব উৎসবেই নৃত্যগীত অন্যতম অঙ্গ, অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই অসংযম বা উচ্ছ লতা লক্ষণীয় এবং প্রায় সমস্ত উৎসবেই 
শ্যপ্রতীক দেবতা, বৃক্ষ বা! সাঁজসজ্জা চোখে পড়ে । 

এই সৌসাদৃশ্য কখনই আকস্মিক হতে পারে না। স্বভাবতই 
এই ধারণা করা যেতে পারে যে এই সমস্ত উৎসব আদি মাঁনব- 
সভ্যতার অনেকগুলি অলিখিত অধ্যায়ের সাক্ষ্য বহন করে আসছে। 
একথাও আমরা ধরে নিতে পারি যে আমাদের পূর্ববন্রীরা শুধু 
আনন্দের জন্য এই সমস্ত উৎসবের প্রচলন করেন নিন তা” হলে 
এই ধরণের সাদৃশ্ঠ ক্রমবহমান থাকা কখনই সম্ভবপর হত না। 
সমস্ত উৎসবগুলি বিশ্লেষণ করলে একথা খুব স্পষ্ট হয়ে ধরা 
পড়ে যে এই উৎসবগুলির সূত্রপাত সর্বত্রই মানুষের নিতান্ত 
বৈষয়িক প্রয়োজনে । 

সভ্যতার প্রাথমিক যুগেই প্রীকৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের 
জীবনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ মানুষের চোখে পড়েছে। প্রকৃতির 
জীবনমরণের সঙ্গে জড়িত তার বাঁচা-মরার প্রশ্ন। এ সেই যুগ 
যখন তার ধারণা, এই বিশ্বের সমস্ত বস্ত প্রকৃতির সবকিছুর মধ্যেই 
প্রাণ আছে, এবং সকলেই মানুষের মত কামনা-বাঁসনা-ভয়-লোভ 
সম্বলিত ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মনের অধিকারী । কাজেই যেভাবে 


দোল উৎসবের উত্স ১৩৪ 


মানুষকে সন্ত করে বা লোভ দেখিয়ে (অথবা ভয় দেখিয়ে ) 
তার দ্বারা কোন কাজ হাসিল করান যায়, তেমনি আদিম মানুষের 
ধারণায়, বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকেও তোয়াজ ইত্যাদি 
প্রক্রিয়ায় বশীভূত করে সে তার অভিষ্টফল লাভ করতে পারে। 
সমাজতত্বে এই বশীকরণকেই 14219 ব! ইন্দ্রজাল বলা হয়। 
কোন প্রাকৃতিক ঘটনার অনুকরণ করে সংশ্লিষ্ট শক্তিকে সেই ঘটন! 
সংঘটিত করতে প্ররোচনা করাও এইরূপ ইন্দ্রজাল পদ্ধতি । 
প্রাকৃতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য--যার সঙ্গে একান্তভাবে জড়িত 
তার জীবনধারক শস্তের ফলন-_মানুষ যে নান! এন্রজালিক 
প্রক্রিয়ার সাহায্য নেবে তা স্বাভাবিক। এইভাবে, অন্যান্য সমস্ত 
পূজাপার্ববণ এবং সামাজিক উৎসবের মত দৌলযাত্রারও সূত্রপাত 
ইন্দ্রজাল প্রক্রিয়ার মধ্যেই । প্রকৃতির , অনুকরণ করে যে 
এন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া হ'তো। তাকে ফ্রেজার 
“7 0189009/61010, বা 170167,659 7080109 আখ্যা দিয়েছেন । 
ছোটনাগপুরের ওরওদের থ্ুরেত-শিকার, বা কাগুসেণ্ড, 
রাজপুতদের গঙ্গোরী” কিন্বা গুজরাতীদের “গর্ব উৎসব, এ 
সমস্তই 1201690159 109019 এর উদাহরণ । আদি মানুষের ধারণ। 
ছিল (যেমন এখনও ওরাওদের মধ্যে ধারণা আছে) রক্তের 
মধ্যে প্রজননশক্তি বা জীবনদায়ীশক্তি লুকিয়ে আছে। অতএব 
কোন প্রাণীকে কেটে টুকরো টুকরো! করে যদি ক্ষেতে ছড়িয়ে দেওয়া 
যায় বা শুকনো মাংস গুঁড়ো করে যদি মাঁটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়। 
যায় তবে প্রচুর ফসল ফলবে (পরে প্রজননশক্তির প্রতীক আবীরের 
মধ্যেও এই ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করা হত )। এই বিশ্বাসেরই 
পরিণতি 'ফাগুসেণ্ড? বা 'আহেরিয়া” (রাজপুতানা )। এই সুত্র 
ধরে বিচার করলে বিভিন্ন দেশের পুরাকাহিনীগুলির (77610- 
109 ) তাৎপর্ধ্য ধরতে পারা যায়। বুঝতে পারি বিভিন্ন দেশের 
পুরাকাহিনীগুলির সঙ্গে যে সব পৌরাণিক নায়ক বা! দেবতা জড়িত 
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_ যেমন সিরিয়া, সাইপ্রাস এবং গ্রীসে 40019, মিশরে 08108, 
ক্রিজিয়ায় &60৪, রোমে 986০ বা গ্রীসে 70107058908 অথবা 
7399001108১ ( যারা প্রত্যেকেই সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে শস্তপ্রতীক 
বলে অনুমিত) তাদের প্রত্যেককেই কেটে টুকরো টুকরো করে 
ছড়িয়ে ফেলার এবং তাঁদের পুনরুজ্জীবন কাহিনী সর্বদেশের পুরা- 
কাঠিনীতেই এত প্রাধান্য লাভ করল কেন5। 
কারণ আর কিছুই না, এই কাহিনীগুলি শশ্তাদেবতাকে ধরে 
রাখার প্রচেষ্টারই রূপকমাত্র। শস্তের মধ্যে তার আত্মা (৫070 
80116) আছে বলে বিশ্বাস করা হ'ত । সমস্ত ফসল কেটে নিয়ে 
এলে শস্তের মৃত্যু ঘটবে এবং মৃত্যর পর শস্তের আত্মাও ক্ষেত 
ছেড়ে চলে যাবে বলে ধারণা ছিল। তাই তাকে তার দেহের 
টুকরোর মধ্যে বা ভন্মারশেষের মধ্যে ধরে রাখার জন্য এন্দ্রজীলিক 
প্রক্রিয়ায় চেষ্টা করা হ'ত। এই শস্তাত্মীকেই বিভিন্ন দেশে শস্তমাঁতা 
(00 10061১0: ), বুড়ী (০017 02080, ) “ঠাকুমা” (81047 
1701১6: ) ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত কর] হয়েছে । শ্লাভদের 
মধ্যে বিভিন্ন স্থানে শম্তাত্মীকে 45০-02099097  “10০৪55 
100]101) 91165 206097 ইত্যাদি শস্ত অনুযায়ী বিভিন্ন 


(৩) ফ্রয়েডীয় মতবাদী একদল সমাজবিজ্ঞানী অবশ্ত এ সম্বন্ধে ভিন্নমত পোষণ 
করেন । 119729:96 11980, 01928% 73012611) প্রভৃতি অনেকের ধারণ] 1)10775888 
প্রভৃতি 'দ্বেবত| বধ' কাহিনীর মধ্যে অথবা! '[3০070,07018, ( ষাড়কে হত্যা করে 
তার মাংস টুকরে! টুকরে! করে কেটে সকলে ভাগ করে নেয়, পরে আবার সেই ষাড় 
হত্যার বিচার করা হয়--ইতালী, থ্রীস ) প্রথার মধ্যে আদি মানুষের 0901058 
0020016য পরিণতি লাভ করেছে। 

(৪) ভারতবর্ষেও উমার দেহ টুকরে! টুকরো! করে ছড়িয়ে ফেলার কাহিনীর মূলে 
সম্ভবত একই ইতিহাস । কারণ উমা (বা অন্নপূর্ণা ইত্যাদি) যে শন্তদেবী তা 
কুনিশ্চিত। প্রজ্ননশক্তির দেবতা মদন ভদ্মের কাহিনীও হয়ত একই ইন্িত 
বহন করে। 
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নামকরণ কর হয়েছে। হ্যানোভার প্রভৃতি অনেক জায়গায় তাকে 
9996 1006109] বা [7975986 1006091 বলা হয়। উত্তর জান্মানী 
এবং সাইলেসিয়াতে তাঁকে বলা হয় 401. 2797 | পোল্যাণ্ড এবং 
লিথুয়ানিয়াতে তাকে বলা হয় “বাবাঃ (739১৪ ) বা বোবা (3০১9) 
--অথ বুড়ী। শস্তাত্বাকে যে শুধু বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা হিসেবেই কল্পন। করা 
হয়েছে তা নয়। বুটেনের অনেক জায়গায় ( যেমন $ 409191706- 
81011) 1001001001601091019 বা 900116212,00910179 ) শঙ্যাত্মীকে 
11919০7, বা কুমারী হিসেবে কল্পনা কর! হয়েছে। আবার এই 
শন্তাত্বার কল্পন] শুধু ইন্দো-ইউরোপীয় দেশগুলিতেই সীমাবদ্ধ নয়। 
ইন্দোনেশিয়াতেও শস্তাত্মীকে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়। বন্মার 
কারেনগণ ধানের *কেলা” (0191)) বা আত্মাকে ধরে রাখবার চেষ্ট! 
করে। আমাত্রার 111179,061790802ঃ:দের মধ্যেও ধানের আত্মাকে 
€ 89017) 9211” ) ধরে রাখার নিজন্ব পদ্ধতি আছে। চেনিক 
নববর্ষে ( বসম্তকাঁলে ) ৫ শস্তোৎমব হয় তাতে বাড়ের একটি 
কাগজের প্রতিমৃত্তি শনিন্মাণ করে তার মধ্যে পঞ্চশস্ত ইত্যাদি পোর! 
হয়। তারপর রাজার (বা জমিদারের ) উদাহরণ অন্ুসারে লাঠি 
এবং ইট পাটকেল দিয়ে এ ধাঁড়ের মৃত্তিটাকে ছিন্নভিন্ন করে আগুন 
জ্বালিয়ে তৈওয়। হয় ; পরে এর ভম্মাবশেব পাবার জন্ত কাড়াকাড়ি 
পড়ে যায়, কারণ চৈনিকদের ধারণা, যে এই ভস্মাবশেষ পাবে সে 
সারা বছর সমৃদ্ধি লাভ করবে । 

/960110১ 1)10170809) 40.01019 প্রভৃতি বিভিন্ন শস্তদেবতার 
মৃতদেহের টুকরো ছড়িয়ে ফেলার কাহিনী এইভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে! 
ভারতবর্ষে খোণ্ড বা নাগাদের মধ্যে নরবলি দিয়ে নরমাংসের 
টুকরে! ক্ষেতে পু'তে দেওয়ার উদাহরণও উল্লেখযোগ্য । মেক্সিকোতে 

দেবীর (3018988 ০1 615 1016০ 215159 বা 112159 


(৫) এ 20088 না: (901990 8০583) 


১১২ একালের চোখে 


0090893৪) প্রতীকরূপে একজন কুমারীকে ছুই দিন ধরে পুজা? 
করে তাকে হত্যা কর। হ'ত। শেষে তার রক্ত বিভিন্ন শঙ্তে মাখিয়ে 
দেওয়া হ'ত। 

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনুষ্টিত এই সব বসম্তকালীন 
শস্তোৎসবগুলি পুঙ্থানুপুঙ্খভাবে বিচার করলে আমরা এই 
সিদ্ধান্তেই আসি যে দোলাংসব ইত্যাদি উৎসবগুলিও ইন্দ্রজীল- 
মূলক ফলনোৎসবেরই এভিহ্যবাহী। দোলোৎসবের ছুইটি প্রধান 
অঙ্গ হোলিকাঁদাহ এবং আবীর ও অন্যান্ত লাল রঙের ব্যবহার 
এই এতিহ্যের সুস্পষ্ট সাক্ষী । | 

অগ্নি-উৎসবগুলির সম্বন্ধে অবশ্য আরও কয়েকটি ব্যাখ্যা 
আছে। 10৮. জা ০9697072104 এবং 72101. 70969107101 প্রমুখ 
পণ্ডিতগণের মতে এগুলি আপদ বিদায়ের ()স0919100 ০01 
০118) এন্্রজালিক পদ্ধতি । এই মতটি বিশেষভাবে অনুধাবন- 
যোগ্য, কিন্তু মনে হয় মূল ফঙনোৎসখের সঙ্গে আপদ বিদায়ের 
পদ্ধতি মিশে গেছে। অন্য আর একটি মতে, আগুনকে তূর্যরূপে 
কল্পনা করে 100196150 2009610-এর সাহায্যে শস্তোতৎপাদনে 
স্ুর্য্যের সহায়তা কামনার অভিব্যক্তি বলে এইসব উৎসবের বর্ণন। 
কর! হয়েছে । অনেকের মতে আপদ-বিদায় এবং শস্ঠোৎ্পাদন 
এই ছুই উদ্দেশ্ঠই সমানভাবে এই উৎসবের সৃচন। করেছে । 
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দোল উৎসবের উৎস ১১৩ 


এই রকম আরো! কয়েকটি মত আছে। যাই হোক, এগুলির 
সত্রপাঁত বে একন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার মধ্যেই ঘটেছে সে বিষয়ে 
মতানৈক্য এখন আর প্রবল নয়। 

এন্্রজালিক প্রক্রিয়ার মধ্যে যে প্রথার সুত্রপাঁত তা, পুজার 
পর্যায়ে কি করে উঠল সে পরিণতি সহজেই অনুমেয় । দোলোৎসব 
গোবিন্দের অর্চনাও বটে । আগেই বলা হয়েছে যে মানবসভাতাঁর 
আদি স্তরে মানুষের সম্ভবত বিশ্বাস ছিল যে এন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ায় 
প্রকৃতিকে বুঝি ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করা যায়, অর্থাৎ দেবতা বাঁ 
অপদেবতাকে (বা লোকোন্তর শক্তিকে) তুষ্ট করে অভীষ্ট 
সিদ্ধিলীভ করা যায়। কিন্তু ক্রমশঃ অভিজ্ঞতা স্যত্রে স্বভাবতঃই 
এই ধারণ! শিথিল হল। মানুষ দেখল প্রাকৃতিক পরিবর্তনের 
পিছনে শুধু তার ইন্দ্রজাল একমাত্র নিয়ন্তা নয়, এর নিয়ন্ত্রণ আরো 
কোনে এক মহত্তর শক্তির দ্বারা ঘটুছে। এই মহত্তর শক্তির 
কল্পনাতেই বিভিন্ন প্রাকৃর্তিক শক্তির প্রতীক হিসেবে বিভিন্ন 
দেবতার স্থপ্টি ঘটেছে। অবন্ত এই দেবতাদেরও সবকিছুই 
মানবোচিত, অর্থাৎ মানুষের মতই তাদের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ- 
জীবন-_এক কথায় সবকিছু । এন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ায় দেবতাঁদেরও 
সাহায্য করা'যেতে পারে, এমন কি দেবতাদের পুনরুজ্জীবনলাভও 
সম্ভব। এঝন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ায় শস্তদেবতার পুনরুজ্জীবনলাভে 
সহায়তা করে আমাদের পুর্বপুরুষগণ শস্তোৎপাদন স্নিশ্চিত করত 
বলেই তাদের বিশ্বাস ছিল। কৃষ্ণ (বা সূর্যদেব) যে কৃষির 
দেবতা তা আগেই বলা হয়েছে । তাহলে স্পষ্টই বোঝা যায় 
যে দোলোৎসবের সঙ্গে যে কাহিনী জড়িত তা” সমাজের বহু 
প্রাচীন এন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ারই জনপ্রিয় এতিহ্য বহন করে 
আসছে মাত্র । 

এইভাবে সমস্ত পৃথিবীর বিভিন্ন উৎসবগুলির সঙ্গে একত্রে 
বিচার করলে আমর। দেখতে পাই আমাদের দোলোৎসবও অন্যান্য 


৮ 


১১৪ একালের চোখে 


বিদেশীয় উৎসবগুলির মত মূলতঃ ফলনোৎসব বা শন্তোৎসব। তার 
সবত্রপাত এন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার মধ্যে এবং পরে তা” ধন্মীয় উৎসবে 
রূপাস্তরিত হয়েছে । আনুপুধিবক বিচার করলে একথা স্পষ্ট হবে 
যে এই উৎসবের স্ুত্রপাত কোন ভক্তিবাদ ব! দ্রেব-মাহাঁক্ম্যের মধ্যে 
খুঁজে পাওয়া যাবে না; এর সুত্রপাত অন্যান্য সমস্ত সামাজিক 
উৎসবাঁদির মত আদি মানবগোষ্টীর নিতাস্ত বৈষয়িক প্রয়োজনের 
তাগিদেই ঘটেছে। 


শক্তিপুজার রূপান্তর 


ছুর্গোৎমব বাংলার সর্বপ্রধান জাতীয় উৎসব। স্বভাবতই ছৃর্গোৎসব 
নিয়ে অজ আলোচনা হয়েছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃ্টিভঙ্গি 
নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে তার তুলনায় এঁতিহাসিক ব 
সমাজতাত্বিক দৃষ্টিকোণে যে আলোচনা হয়েছে, তা নগণ্য । ফলে 
ছুর্গোৎসবের স্ত্রপাত বলতে অধিকাংশ লোকের ধারণ! এই যে, 
অতীতে স্ুরথ নামে এক রাজা বিপন্ন হয়ে ছুর্গার আরাধনায় বিপদ- 
মুক্ত হ'ন এবং তারপর থেকেই বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে 
ছুর্গাপুজার প্রচলন হয়। এই স্থুরথরাজার কাহিনীর যে কোন 
এতিহাসিক ভিত্তি নেই এট! অনেকেরই অজান] ( অবশ্য অন্যান্য 
পৌরাণিক কাহিনীর মত স্ুুরথরাজার কাহিনীর মধ্যেও ইতিহাসের 
উপাদান মিশে থাকা অস্বাভাবিক নয় )। 

স্থরথরাজার কাহিনীটি মার্কগ্র়েপুরাণের অন্তর্গত। এই পুরাণের 
মধ্যে চণ্তীমাহাজ্বে আমরা দেখতে পাই যে মহিষাস্্রের সঙ্গে 
যুদ্ধে ইন্দ্র এবং দেবগণ বিপন্ন হয়ে পড়েন। তখন ব্রহ্মা, বিষণ 
মহেশ্বর এবং' ইন্দ্রাদি দেবগণের শরীর থেকে তেজ নির্গত হয়ে 
জ্বলনশীল পবতের ন্যায় দীপ্ত হয়ে উঠল; তারপর সেই তেজোরাশি 
এক নারীরূপে আবিভূতা হলেন। তিনিই মহিযাস্থর বধ করেন, 
তাই তার নাম মহিষমন্দিনী ; সকল দেবের সম্মিলিত শক্তি, তাঁই 
তিনি বিশ্বশক্তি। 

এই কাহিনীটি বিশেষ তাৎপর্ষপুর্ণ। সত্বা-বিচ্যুতির মাধ্যমে 
কিভাবে মানুষ দেবতার স্থট্টি করে এই কাহিনীটি তার অপূর্ব 
উদীহরণ। ইক্ট্রাদি দেবতার! প্রত্যেকে নিজ নিজ সত্তীকে খণ্ডিত 
করে এক সম্মিলিত শক্তি স্থপ্টি করলেন। এই ইন্দ্রাদি দেবগন 
প্রত্যেকেই আবার মানুষের বিভিন্ন আদর্শগুণের, তার বিচ্যুত সত্তার 


১১৬ একালের চোখে 


প্রতীক ।১ অন্যভাবে দেখলে, এই কাহিনীটি হয়ত ইতিহাসের একটি 
অনাবিষ্কৃত অধ্যায়ের গোপন সাক্ষী । আমর! জানি যে, পুরাণাদির 
অনেক কাহিনীই আর্ষ-অনার্ধ সংঘাতের প্রতিচ্ছবি । এই কাহিনীটিও 
এইরূপ .একটি সংঘাতের ইতিবৃত্ত হওয়া অসম্ভব নয়। ভারতবর্ষের 
অনার্য সমাজে বিভিন্ন টোটেম গোষ্ঠীর অসংখ্য চিহ্ন বর্তমান। 
নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষে টোটেমিক সমাজব্যবস্থা প্রচলিত ছিল ।২ 
মহিযাস্ুর বধের কাহিনী হয়ত কোন মহিষ-প্রতীক অনার্য টোটেম 
গোষ্ঠীর সঙ্গে আর্ষগণের সংঘাতের কাহিনী । কে জানে, হয়ত 
দেবীর সিংহবাহিনী হবার আসল ইঙ্গিত এই, যে উপরোক্ত সংঘাতে 
আর্ষগণ সিংহপ্রতীক কোন অনার্য গো্ীর সহায়তা পেয়েছিলেন : 
যেমন, অনার্ধ রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে রাম বানর, ভল্গুক এবং হন্থুমান 
প্রতীক কয়েকটি অনার্ধ টোটেম-গোগ্সীর সহায়তা পেয়েছিলেন 
বলে অনুমান করা হয় ( পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই এখন রামায়ণ 
কাহিনীর মধ্যে এই এতিহাসিক' তাৎপর্ষের সন্ধান পান )। 
আর্ষগনের নিন্জদের মধ্যেও বিভিন্ন গোঠঠীর অস্তিত্ব কল্পনাতীত 
নয়। এই ভাবে দেখলে, সন্তবতঃ সমস্ত আর্ধগণ মিলিত হয়ে 
সিংহপ্রতীক কোন অনার্ধ টোটেম গোগ্ঠীর সহায়তায় পরাক্রান্ত 
মহিষপ্রতীক কোন অনার্ধ গোন্ঠীকে পরাস্ত করেছিলেন ; মার্কপ্ডেয় 
পুরাণে তাঁরই কাহিনী বমিত। 

যাই হোক, ছূর্গী বা শক্তিপুজার উৎস মার্কণ্ডেয় পুরাঁণ বলে 
ধরা হলে নিতান্ত ভূল করা হবে। শক্তিপুজার এতিহ্য অনেক 
প্রাচীন এবং নিঃসন্দেহে প্রাগার্য। বেদ বা উপনিষদ, এমন কি 


(১) সত্তা-বিচ্যুতি (89119080100, ) নিয়ে আরও বিস্তৃত আলোচনার ভন্ 
“রবীন্দ্রজয়স্তী' প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। পাঠকগণ এই বিষয়ে [710 7:00010-এর ৭[9 
98709 90০19৮%' গ্রন্থটি পাঠে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন । 

(২) “দেব-রহস্ত' প্রবন্ধে আমর1 এ বিষয়ে সামান্ত আলোচন! করেছি । তাছাড়া! 
এ সম্পর্কে অজশ্র সমাজতাত্বিক আলোচনা আছে। 


শক্তিপূজার রূপান্তর ১১৭ 


প্রাচীন কোন পুরাণেও হ্র্গীর কোন উল্লেখ নেই । ব্রহ্মবৈবর্তপুরাঁণ, 
দেবীভাগবত, মার্কগডয়পুরাঁণ ইত্যাদি যে সব পুরাণে দুর্গা বা চণ্ডী 
উল্লেখ পাই তা অনেক পরবন্তী কালের। খগংবেদে অবশ্য বাক্‌ 
দেবীর আরাধনা আছে। এই বাক্‌ দেবীই বেদোক্ত সরন্বতী, যিনি 
পরে লক্ষ্মী, মেধা, ধরা, পুণ্রি, গৌরী, তুষ্টি, প্রভা, এবং ধৃতি এই 
অষ্টতন্থৃতে কল্পিত হয়েছেন ( মৎস্তপুরাণ )। কিন্তু তবুও খগ বেদের 
এই দেবীন্ুক্তকে শক্তিপূজার উৎস বলে নির্দেশ করা চলে না। 
শক্তিপূজার উৎস আরও গভীর । মহাভারতের তীন্মপর্বে (২৩ 
অধ্যায়) অঞ্জুন কর্তৃক ছুর্গার স্তবে দেবী কোকমুখা এবং কান্তার- 
বাসিনী বলে বধিতা, তিনি “জম্মু, “কতক ও “চৈত্য+-বৃক্ষের কাছে 
নিরন্তর বিরাজ করেন। “কোক? অর্থে বন্যকুকুর। ছূর্গার 
আর এক নাম “শিবা? অর্থাৎ শৃগালী। বিন্ধ্যবাসিনী, কান্তারবাসিনী 
দুর্গা পার্বত্য অঞ্চলে অরণ্যে বাস করেন। বিনয় ঘোষ মন্তব্য 
করেছেন £ ্বৃক্ষ ও বন্যজন্ত, পর্বত ও অরণ্য ছুর্গার ধ্যানধারণার 
সঙ্গে জড়িত। কেন 'জড়িত? ছূর্গার উৎপত্তি সেখান থেকে। 
আদিম অরণ্যবাসী ও পর্তবাসীর ধ্যানের দেবতা ছর্গী।"""পরে 
অনেক পরে,, ছূর্গা সমগ্র বাঙালী জাতির উপাস্ত দেবী হয়েছেন। 
কান্তারবাসিনীর কথায় আমাদের বনহুর্গার কথা মনে হয়। বনছূর্গা 
বাঙালীর গৃহছ্র্গায় পরিণত হয়েছেন। ( পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি? 
পৃ- ৯৪ ) স্পষ্টতঃই মহাভারতের রচনাকালে এই অনার্ধ-পুজিতা' 
দেবী আর্ধসমাজে গৃহিতা হতে আরম্ভ করেছেন, কিন্তু তখন পর্যস্ত 
তার অনার্য আকৃতির রূপান্তর ঘটেনি। এক সমাজের দেবতা 
অন্য সমাজে, এমনকি উচ্চতর সমাজেও কিভাবে গৃহিত হন তার 
উদাহরণ আমাদের দেশে অসংখ্য । জাগ্রতা বলে ধারণায় কালী 
বাংলার নানাস্থানে খ্রীষ্টান, মুসলমান, এমনকি ইংরেজদের দ্বারাও 
যে পৃজিতা হয়েছেন এরকম তথ্য অনেক সংগৃহীত হয়েছে। 
হিন্দুরাও গীরের দরগায় পূজা দিয়েছে। লিজোপাসন! নিঃসন্দেহে 
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প্রাগার্য প্রথা । খগবেদে শিশ্দেব বলে যে লিঙ্ষোপাসক 
সন্প্রদায়ের উল্লেখ আছে তারা ইন্দ্রের বিরোধী বলে বণ্িত, অতএব 
আর্দের বিরোধী অনার্ধ সম্প্রদায়বিশেষ ছাড়া আর কিছু নয়। 
আর্ধরা লিঙ্গের উপাসনা করতেন না। লিঙ্গের উপাসনার সঙ্গে 
পরে শিবের উপাসনা মিশে গেছে । এই শিবও অনার্য দেবতা 
বই অন্য কিছু নন। অথচ পরে আর্ধসমাঁজে লিঙগরূগী শিবের 
আরাধনা অন্য অধিকাংশ দেবতার পুজাকে ছাড়িয়ে গেছে। 
মহাভারতোক্ত ছুর্গী ( বনহুর্গা ) অথবা চণ্ডী যে অনার্য লোৌকসমাঁজের 
দেবতা ছিলেন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখনও পাওয়া যাবে 
ছোটনাগপুরের ওরাওঁদের "াণ্ডী-পুজার মধ্যে । গুরাওর! দ্রাবিড় 
জাতীয়। চাণ্ডীর মৃত্তি 'হল স্বাভাবিক একখণ্ড শিলা। চাণ্ডী 
বন্তপশুর দেবতা, শীকারের দেবতা । ওর""ত্ত যুবকেরা যখন 
শীকারে যায় তখন একখণ্ড চাণ্তীশীলা তাদের সঙ্গে থাকে। 
তাদের বিশ্বাস, সঙ্গে চাণ্ডীশীলা 'থাকলে শীকাঁরে সাফল্য 
স্থনিশ্চিত। দেবতার আরাধনায় ও ধর্মে এন্্জালিক পদ্ধতির 
প্রভাবের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন এই চণ্ডীপুজ। তথা আদিম 
শক্তিপুজা। ছূর্গাপুজাঁর বিভিন্ন আঁচারগুলি শক্তিপুজার প্রাগার্য 
এতিহ্যের প্রমাণ। দশরা অনার্ধদের শস্তোৎসবের ধারাবাহী 
নব-পত্রিকা বৃক্ষপূজার এতিহ্য বহন করছে। নৈবেছ্যে ইক্ষুর ব্যবহার 
দেবীর গ্রীত্যর্থে মদ “ভোগ” দেবার পরিবতিত প্রথা! মাত্র; তেমনি 

ংস “ভোগে*র জন্য বলিদানের ব্যবস্থা । “দেবীর শ্রীত্যর্থে এই 
যে মদ-মাংসের ব্যবস্থা, এই যে আয়োজন-_এ কিন্তু একেবারেই 
আর্ষদের সংস্কার.নয়। এট? সম্পূর্ণ ইন্দো-মঙ্গোল জাতি বা অনার্ধ 
“কিরাত জাতির সংস্কীর।৮ (বিনয় ঘোষ, “বাঙালীর হছুর্গোৎসব” 
শারদীয় মুখপত্র, ১৩৫৯)। কিছুদিন আগেও দশমীর দিন শব- 
রোতসব হ'ত (এখন যা বিসর্জনের পর কাদ। খেলায় পর্যবসিত 
হয়েছে )। এই প্রথা শবরদের এতিহা বহন করছে । 
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তাছাড়। হূর্গীপুজার এতিহ্যের সঙ্গে মিশে আছে মানুষের 
আদিমতম সংস্কার__-অলৌকিকের ভীতি। মঙ্গলচণ্ডী, উড়নচণ্ডী, 
কুদ্রা, ইত্যাদ্রি যে সব গ্রামদেবতার পূজা আজও বাংলার গ্রামে 
গ্রামে দেখতে পাওয়া যায় তা এই সংস্কারেরই ধারাবাহী। যে 
শক্তি আমার কাছে ভয়ঙ্কর, তা আমার শক্রর পক্ষেও ভয়ঙ্কর ; 
কাজেই স্বাভাবিক ভাবেই ভয়ঙ্কর দেবতাকে তোষণ করে তার 
উৎপাত থেকে রক্ষা পাবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে শক্রর বিরুদ্ধে লেলিয়ে 
দেবার প্রচেষ্টাও আদিম মানবগোন্ঠীতে লক্ষ্য করা যাঁয়। অথর্ববেদে 
রুদ্রের স্তবে এই ভাবে তাকে শক্রবিনাশ করার জন্য প্রার্থনা করা 
হয়েছে । পুর্বে উল্লিখিত অজুর্নের স্তবেও দেখি ছূর্গীর সমীপে 
তার এই প্রার্থনা ; “হে কান্তারবাসিনী, তোমার প্রসাদে রণক্ষেত্রে 
আঁমরা যেন জয়লাভ করতে পারি,” যদিও, এই প্রার্থনায় ছুর্গাকে 
সরাসরিভাবে শক্রনিধনে অংশ গ্রহণ করতে বলা হয় নি, যা রুদ্রের 
স্তবে অথর্ববেদে লক্ষণীয়, উবুও শক্রর বিনাশে দেবীর সহায়তা 
কামনা স্পষ্ট। এই" ভাবেই ভয়ঙ্করী চণ্ডীর প্রাথমিক রূপান্তর 
ঘটেছে শক্রদলনী মহিষমর্দিনী ছুর্গায়। যা বিশেষ ভাবে কৌতু- 
হলোদ্দীপক তা হল এই যে, অনার্ধ সমাজের দেবী আধসমাজে 
গৃহীতা হবার পর অনাধ-নিধনেই নিযুত্ত হলেন। হুর্গার এবং 
শক্তিপুজার রূপান্তর অতি বিচিত্র। ইতিহাসের ঘাতপ্রতিঘাতের 
মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতিতে শক্তিপূজার বিভিন্ন রূপাস্তর 
ঘটেছে। সহত্র সহত্র বছরের সেই বিপুল ইতিহাস, ভারতবধের 
এবং বাংলার ক্রমাগত সামাজিক সংঘাত এবং ঘাঁতপ্রতিঘাতের 
বিচিত্র অধ্যায়, একটি অপরিসর প্রবন্ধের মধ্যে যথাযথভাবে 
উপস্থিত করা অসম্ভব । আমরা আপাততঃ অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে 
এই রূপান্তরের ইতিহাসের কয়েকটি প্রধান পর্যায়ের উল্লেখ করে 
এই বিষয়ে পাঠকের কৌতৃহল জাগ্রত করতে চাই। 

মহিষমর্দিনী ছুর্গ। নিঃসন্দেহে ভয়ঙ্করী চণ্ডীর পরিণত রূপ কিন্ত 
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আমাদের “মা-ছুর্গী”ত শুধু মহিষমদ্দরিনী নন, তিনি সেই সঙ্গে একা- 
ধারে জগদ্ধাত্রী অন্নপূর্ণা, পরমেশ্বরী ভবানী, হরপ্রিয়া গৌরী এবং 
হিমালয়ছুহিতা উমা। দেবীর এই বিচিত্র রূপের তাৎপর্য সহজে 
আমাদের চোখে ধরা পড়ে না যতক্ষণ না আমর এদেশের সামাজিক 
ইতিহাসের অনুসন্ধানে তৎপর হই। 

প্রথমতঃ এই অন্নপূর্ণী কল্পনার কথা বিচার করা যাক । অন্নপূর্ণী 
শস্তদেবী। শস্তোৎসব অতি প্রাচীন উৎসব, পৃথিবীর প্রত্যেক 
দেশে, প্রত্যেক সমাজে শস্তোৎসবের প্রচলন ছিল। শস্তোতৎসব 
আর প্রজননোৎসব মিশে ফলনোতসবে (91611167198) পরিণত 
হয়েছে । এই ফলনোৎসবের আচার-পদ্ধতি সম্পূর্ণ ইন্দ্রজালমূলকত। 
আমাদের পূর্বপুরুষেরা মনে করতেন যে অলৌকিক শক্তিরাও 
মানুষের মতই সমস্ত, জৈবিক নিয়মের অধীন । তাঁরা যেমন 
রাগ-দ্বে-লোভ-ভয় ইত্যাদি মানসিক গুণসম্পন্ন, তেমনি তাদের 
জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ-প্রজনন ইত্যাদিও মাঁচুষের মতই ঘটে। তাই 
শহ্যদেবীকে শশ্ত-প্রসবিনী করার জন্য তার'বিবাহ এবং স্বামীর 
প্রয়োজন । এই প্রয়োজনেই হর-গৌরীর মিলন কল্পনার সুত্রপাত। 
হরগৌরীর মিলন-সুচক অজত্র উপকথা, উৎসব ইত্যাদি আমাঁদের 
দেশে প্রচলিত; তার মধ্যে রাজপুতানার “গঙ্গোরী' উৎসবের 
মত এন্দ্রজালিক এঁতিহোর এত সুস্পষ্ট নিদর্শন বোধ হয় অন্য 
কোনটি নয়৪। শিবের ঘরণীরূপে পার্বতীর যে পুজা তার মূলে 
এই এন্দ্রজালিক প্রথা । সমস্ত দেবতার মধ্যে শিবকে কেন 
পার্তীর স্বামীরূপে নিবাচন করা হল তা”ও গবেষণা সাপেক্ষ। 
শিব অনার্ধ দেবতা । অনার্ধদের মধ্যে শস্তদেবী থাকা অসম্ভব 


(৩) 81293 71:229.-এর 'ণৃ9 0:01897 3০58," এবিষয়ে একট প্রামাণ্য 
গ্রন্থ । 

| (8) এই উৎসবের বিস্তারিত বিবরণের জন্ত [87398 [038-এর 42219 ০01 
1910065%085 ০1. 21 0080, 2 দ্রষ্টব্য । 
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নয়, কিন্তু চণ্ডী প্রভৃতি দেবীরা, ধার পরে দুর্গার সঙ্গে মিশে গেছেন 
তারা কেউই শস্তদেবী নন। বস্ততঃ অন্নপূর্ণা আর্যদের শস্তদেবী 
( পৃথিবীর অন্তাত্রও শস্তাদেবীর রূপকল্পনা এবং পুরাকাহিনীর সঙ্গে 
অন্নপূর্ণা বা গৌরীরৎ কল্পনা বা কাহিনীগুলির অদ্ভূত সাদৃশ্য 
আছে। গ্রীক দেবী 1)0191%ও দেবী অন্নপূর্ণার অপত্রংশ বলে 
0 8/7)89 11000 মনে করেন 2 1010 109ঘ1 11779, -101979, | 
ভারতে আরধ-অনার্ধ সংঘাতের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে শাস্তি 
এবং সংস্কৃতি-সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়ত। তীব্রভাবে দেখা দিয়েছে, সেই 
প্রয়োজনীয়তার স্থত্রেই হরগৌরীর এই মিলন ঘটেছে কিনা কে 
জানে? এই প্রসঙ্গে পরবর্তীযুগে শাক্তধর্মের সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের 
সমন্বয়ের একাধিক উদাহরণ উপস্থিত করা যেতে পারে । যেমন, 
হুর্গার যোগনিদ্রা” বা “নিদ্রাকল্পরূপিণী” কল্পন! ; শ্রীকৃষ্ণ যোগনিদ্রার 
সহায়তায় কংসের হাত থেকে নিস্তার পান (হরিবংশ )। মধু 
কৈটভের কাহিনীর মধ্যেও এই ধর্মসমন্বয়ের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করাযায়। 

পরমেশ্বরী ভবানী কল্পনাও সামাজিক ক্রমবিকাশের প্রতিচ্ছবি 
মাত্র । মানুষের রাজনৈতিক জগতে ছোট ছোট গোষ্ঠী বা অঞ্চল 
যখন ক্রমশুঃ বিরাট রাজ্যের অন্তর্গত হতে আরম্ভ করল, তখন সেই 
সব রাজ্যের অধিপতির সঙ্গে সামপ্স্ত রেখে দেবকুলেও ক্রমশঃ 
দেবরাজ এবং শেষ পর্ষস্ত মহাদেবের স্ুত্রপাত ঘটল । পুথিবীতে 
রাজাধিরাজের প্রতিরপ পরমেশ্বর, এবং পরমেশ্বরের পত্বী 
পরমেশ্বরীর রূপ নিল। স্বভাবতই কল্পন। বাস্তবকে ছাড়িয়ে যায়, 
তাই ইহজগতের যে কোন সম্রাটের চেয়েও পরলোকের পরমেশ্বরের 
আধিপত্য অনেক বেশী বিস্তৃত। হিমাঁলয়ছ্ুহিতা উমার কল্পনা 
বাংলার সামাজিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিচ্ছবি, বিশেষত চৈতন্যের প্রেম- 
ধর্মের প্রভাবে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। 


(৫) গৌরী অর্থ উজ্জ্বল স্বর্ণাভ বর্ণ, যা পাক! ধান বা গমের মধ্যে দেখা যায়। 
'গৌরী যে শশ্যদেবী তা নামেই স্পষ্ট । 


১২২ একালের চোখে 


শাক্তধর্মের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য নিয়ে প্রচুর আলোচন। হয়েছে । 
সেবিষয়ে আমাদের কোন বক্তব্য নেই। আমাদের আলোচ্য 
বিষয় সমাজতাত্বিক এবং এতিহাসিক দৃষ্টি-কোণেই সীমাবদ্ধ । 
শক্তিপূজা ভারতের অন্তর প্রচলিত থাকলেও বাংলাদেশেই 
বিশেষভাবে পরিণতি লাভ করেছে। তাই এঁতিহাঁসিক ধারায় 
আলোচন। করতে গেলে বাংলাদেশের ইতিহাসের মধ্যেই আমাদের 
আলোচনা! সীমাবদ্ধ রাখা সমীচীন; কিন্ত মুস্কিল এই যে» 
প্রাচীন বাংলার সামাজিক ইতিহাস অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং এবিষয়ে 
যথার্থ গবেষণার শোচনীয় অভাব আছে। প্রাগার্ধ কাল থেকে 
মৌর্যযুগ পর্যন্ত বাংলার সামাজিক ক্রমবিকাশের উপর বিশেষ 
আলোকপাত করা হয় নি। এই বিস্তৃত কালে শক্তিপূজার ত্রম- 
বিকাশ বাংলাদেশে কি ভাবে রূপ নিচ্ছিল তা গবেষণা-লাপেক্ষ। 
মৌর্যযুগে ভারতের সর্বত্র বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল। বাংলার 
অনার্ধগোষ্ঠীর মধ্যে যে-ধারাই বর্তমান থাকুক, উচ্চতর সমাজে 
শাক্ুধর্মের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। 

কুষাণ সাআাজ্যের পতনের পর ভারতের রাস্থীয় এঁক্য ছিন্নভিন্ন 
হয়ে যায়, অথচ এইযুগে (মৌর্যোত্তর যুগে) ভারতের বাণিজ্য 
গৌরবের চরম শিখরে । দেশময় বিশৃঙ্খল ও অনৈক্য সওদাগরী 
ধনতন্ত্রের পক্ষে মোটেই অনুকুল নয়। এদিকে বৌদ্বধর্মও 
নানাকারণে বিনষ্টপ্রায়। গুপ্তযুগে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার অবসান 
ঘটল। সামাজিক ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় সমন্বয় এবং এঁক্যের 
এই চাহিদা মিটিয়ে বৈদিক ব্রান্মণ্যধর্ম সারা ভারতে ছড়িয়ে 
পড়ল। গুপ্তযুগেও শ্রেষ্টীরাই রাষ্ট্রের নিয়স্তা ছিল বললে অত্যুক্তি 
হয় না। “এই যুগে বাংলার সামাজিক ধন শ্রেষ্টী-বণিক-ব্যবসায়ী 
সমাজের আয়ত্তে এবং সেই ধনেই রাষ্ট্র পুষ্ট; সামাজিক ধন 
উৎপাদন ও বণ্টনের সাধারণ নিয়মে রাষ্ট্র যেমন ইহাদের পৌষক 
ও জমর্থক, ইহারাও তেমনি রাষ্ট্রের প্রধান ধারক ও সমর্থক। 


শক্তিপূজ।র রূপান্তর ১২৩ 


শুধু ভূমি ক্রয় বিক্রয় দানের ব্যাপারে নয় স্থানীয় সকল ব্যাপারেই 
এই সমাজ অন্যতম কর্তী। এমন কি দেখিলে মনে হয়, রাজ- 
পুরুষকেও বোধ হয় ইহাদের নির্দেশ মাহ করিয়া! চলিতে হইত |” 
(ডাঃ নীহার রঞ্জন রায়, বাঙ্গলীর ইতিহাস” পূ ৪৪৮)। শ্রেষিতন্থের 
যুগে বেদিক ধর্ম ও সংস্কৃতি দেশকে প্লাবিত করেছে। লক্ষ্য 
করবার বিষয় এই যে, এই সময়েও শাক্ত ধর্মমত কোথাও 
বিশেষ পাত্বা পায়নি। বৈষ্ণব ধর্মেরই প্রচলন দেখতে পাওয়া 
যায়। তা” ছাড়া বৌদ্ধধর্ম তখন পর্যন্ত সার! ভারতে ছড়িয়ে আছে। 
এসব লক্ষণ দৃষ্টে আমরা বলতে পারি যে শান্ত মত শ্রেষ্ঠিতন্ের 
অনুকুল নয় বলেই সে সময়ে বিস্তার লাভ করতে পারেনি । 

রীপ্তীয় পঞ্চম শতকে দূর্ধর্ষ হুণের1 ভারতের ওপর ঝণপিয়ে পড়ে 
গুপ্ত সাম্রাজ্যের ডিত নড়িয়ে দিল। এই*সময়ে বাংলাদেশের ওপর 
গুপ্তরাজাদের ক্ষমতা শিথিল হয়ে পড়ল এবং দেশে আবার ঘোরতর 
বিশৃঙ্খলার সুচনা হয়। এই সুযোগ খ্রীন্তীয় ষষ্ঠ শতকে বঙ্গ ও গৌড় 
স্বাতন্ত্র ঘোষণা করল। এই সময়েই যে বাংলায় সামন্ততন্ত্রের স্ুচন! 
হয়েছিল তার এতিহাসিক প্রমাণ সুলভ। সামস্ততন্ত্ব নিঃসন্দেহে 
শক্তিপূজার অনুকূল, কারণ দেশের শাসনব্যবস্থা যখন সামন্তশক্তির 
উপর নির্ভরণীল হয়ে পড়ে তখন সামস্তরাজাদের ক্ষমতাদন্দে 
অলৌকিক শক্তির সাহাঁষধা আকাজ্ষা অত্যন্ত স্বাভাবিক । এই 


(৬) শক্তি পুজার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তা বিশেষ ভাবে 
অনুধাবনযোগ্য । “যে সময়ে কৰিক্কন-চণ্ডী অন্রদামঙ্গল লিখিত হয়েছে €স সময়ে 
মানুষের আকম্মিক উখ্ান-পতন বিন্ময়কররূপে প্রকাশিত হ'ত। তখন চারিদিকেই 
শক্তির সঙ্গে শক্তির সংঘাত চলছে, এবং কার ভাগ্যে কোনদিন যে কি আছে তা! কেউ 
বলতে পারছে না। যেব্যক্তি শক্তিমানের ঠিকমত গুব করতে জানে, যে ব্যক্তি 
সত্য-মিথ্যা স্তায়-অন্তায় বিচার করে ন1, তার সম্বদ্ধিলাতের দৃষ্টাত্ত তখন সর্বত্র প্রত্যক্ষ । 
চণ্ডী-শক্তিকে প্রসন্ন করে তাকে নিজের ব্যক্তিগত ইঞ্টলাভের অনুকুল করা তখন অস্তত 
এক শ্রেণীর ধর্মসাধনার প্রধান অঙ্গ ছিল। তখনকার ধনীমানীরাই বিশেষত এই 
শ্রেমী-তুক্ত ছিল, কেননা তখনকার দিনের শক্তির ঝ তাঁদের উচ্চচুড়ার উপরেই 
বিশেষ করে আঘাত করত।” (কালাস্তর-পুঃ ১৪৮ ) 


১২৪ একালের চোখে 


যুগেই বাংলা দেশে শক্তিপুজার সূত্রপাত হয় বলে মনে হয়, 
কারণ শক্তিপুজা যে সপ্তম শতাব্দীর আগেই রাঢ়া, বারেন্দ্ 
কামরূপ, কামাখ্যা এবং ভোট্টদেশে (তিববত) প্রচলিত হয়ে 
গিয়েছিল তার উল্লেখ আমরা! সপ্তম শতাব্দীতে লিখিত দেবীপুরাণ 
থেকে পাই। (শক্তিপুজা যে গপ্তযুগ পর্যন্ত প্রচলিত হয়নি, সে 
আলোচনা আগেই করা হয়েছে )। 

সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে মহাসামস্ত শশাংক গৌড়ের 
স্বাধীন রাজা হিসেবে দেখ! দেন । এই সময়ে বঙ্গে প্রথমে খঙ্জা- 
বংশ ও পরে লোকনাঁথবংশ, এবং সমতটে রাত-বংশ প্রতিষ্ঠিত 
হয়। শশাংক ছিলেন শৈব। খড়গবংশ বৌদ্ধ হলেও তার! শৈব 
ধর্মের অনুকূল ছিলেন। লোকনাথ ছিলেন পরম বৈষ্ণব আর 
রাত-বংশও ছিলেন বৈষুব। এই যুগেও ধর্ম সমকালীন সামাজিক 
পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলেছে । দেশের অর্থনৈতিক 
এবং রাষ্ত্টিক কাঠামো রূপান্তরের মুখে, কিন্তু তখনও সম্পূর্ণ 
পাল্টায় নি। “দেখা যাইতেছে রাষ্ট্রে শিল্পী-বণিক-ব্যবসায়ীদের 
আধিপত্য এখনও বিদ্যমান, তবে সে আধিপত্য এখন অন্যান্ত 
স্থানীয় প্রধানদের -সঙ্গে ভাগ করিয়া ভোগ করা হইতেছে ।» 
€ বাঙ্গালীর ইতিহাস” পৃ-৪৬১) এই শিল্পী-বণিক-ব্যবসায়ী'দের 
আধিপত্যের জন্যেই, সপ্তম শতাব্দীতে শক্তিপূজার প্রচলন 
হওয়া সত্বেও শৈব এবং বৈঞ্ব ধর্মের অপ্রতিহত প্রাধান্য 
দেখা যায়। 

অষ্টম শতাব্দীতে মাৎন্তন্তায়ের যুগে সামস্ততন্্ব পুরোপুরি 
প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দেশের অর্থ নৈতিক ভিত্তি ক্রমশই সম্পূর্ণভাবে 
কৃষি-প্রধান হ'য়ে ওঠে। এই যুগের অর্থ নৈতিক অবস্থা! সম্বন্ধে নীহার 
বাবু বলেছেন, “দেশের অর্থ সম্পদ ছিলনা», একথা সত্য নয়, কিন্তু 
এই অর্থ ব্যবসাঁ-বাণিজ্যলর্ধ নয় বলিয়াই মনে হয়-_ভূমিলন্ধ, 
কৃষিলন্ধ সম্পদ ।...মোটের উপর দেশের সামাজিক ধন ক্রমশঃই 


শক্তিপূজার রূপাস্তর রব 


যে উত্তরোত্তর কৃষিলন্ধ ধনে বিবন্তিত হইতেছে এ সম্বন্ধে সন্দেহের 
অবকাশ কম। কারণ পরব্তা পালযুগে বাংলার সমাজ প্রধানত 
কৃষি এবং গৃহশিল্পনির্ভর হইয়া পড়িয়াছে, অধিকাংশেই কৃষিনির্ভর, 
কারণ রাষ্ট্রে কৃষক বা ক্ষেত্রকর সমাজের স্থান যদিবা উল্লেখিত 
হইতেছে, শিল্পী বা বণিক সমাজ পৃথকভাবে উল্লেখিত হইতেছে 
না। দেখা যাইবে ভূমির চাহিদাও পরবর্তা কাঁলে উত্তরোত্তর 
বাড়িয়াই যাইতেছে ।” এই সময়ে যে শক্ত ধর্মমত বহুল জনপ্রিয়তা 
লাভ করে তার সাক্ষ্য পাই আমরা তখনকার অসংখ্য দেবীমূতি 
এবং শিলালিপি থেকে । এই যুগের পর থেকেই এদেশ শক্তি- 
ধর্মের সর্বপ্রধান ঘটি হিসেবে গড়ে ওঠে । এদিকে আবার 
এই সময়েই শক্তিপূজার মূল-ধারণারও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। 
এই যুগে বিভিন্ন ধর্ম পরস্পরকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। 
পালপর্বের অসংখ্য দেবীমুতির রূপকল্পনা এসেছে আগম ও যামল 
গ্রন্থে ব্যাখ্যাত শৈব ধর্ম খেকে । “পালপবের বাংলাদেশে উমা- 
মহেশ্বরের যুগলমূতি রূপ বাঙ্গালীর চিত্তহরণ করিয়াছিল।” 
তান্ত্রিক ছেণায়াচও লেগেছে এই সময়েই । মাতস্তন্তায়ের পর 
দেশে এঁক্য এবং সমন্বয়ের যে প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল, 
এই ধর্মসযন্বয় ঘটেছিল সেই চাহিদা মেট'তেই, একথা নিঃসন্দেহে 
বল! যেতে পারে। এই যুগেই রণচণ্ী মহিষমর্দিনী বাংলাদেশে 
সর্বমঙ্গল। মাতৃরূপে দেখা দিয়েছেন বলে অন্মিত হয়। 

এর পর কয়েক শতাব্দী পার হয়ে ছুর্গাপূজার সবচেয়ে উল্লেখ- 
যোগ্য পরিবর্তন ষোড়ষ শতকের প্রারস্তে। বাংলাদেশ তখন সদ্য 
সদ্য এক বিশ্ঙখলার জগত থেকে মুক্তি পেয়েছে। দেশময় 
অরাজকতাঁর সুযোগে হাঁবসীরা৭ নান! জায়গায় উৎপাত করছে; 
দেশে শাস্তি, শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তার অভাব অত্যন্ত প্রকট। 








(৭) দুলতান রুকৃন্উদ্দিনের আমলে আবিসিনিয়া থেকে প্রচুর হাবসী এদেশে 
ক্রীতদাস রূপে আনীত হয়। এরা পরে ক্রমশঃ অত্যত্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে। 


১২৬ একালের চোখে 


তান্ত্রিক গুহাসাধনা দেশময় ছেয়ে গেছে, দেশের নৈতিক মানের 
চরম অবনতি ঘটেছে । শেষে ১৪৯৩ সালে আলাউদ্দিন হোসেন 
শাহ্‌ সুলতান নির্বাচিত হয়ে দেশে শাস্তি এবং শৃঙ্খল! ফিরিয়ে 
আনলেন। ধর্মীয় এবং নৈতিক নৈরাজ্য থেকে মুক্তি এল 
শ্রীচৈতন্যের নেতৃত্বে । তার প্রেমধর্মের প্রভাবে শক্তিপূজার কল্পনায় 
আমূল পরিবর্তন ঘটল। *্শ্রীচৈতন্যের ধর্মের প্রভাবে শক্তি- 
উপাসনাতেও অচিরে ভক্তিরসের সঞ্চার হ'ল। তান্ত্রিকতা লুপ্ত 
হ'ল না বটে কিন্তু তার বিষর্দাত গেল ভেঙ্গে, অর্থাৎ উপাস্ত- 
উপাসকের সম্পর্কে ভয়-ভক্তির স্থানে বাৎসল্য-প্রীতির সম্পর্ক 
স্থাপিত হ'ল। চৈতন্য বন্দনা দেবীমঙ্গল কাব্যের উপক্রমে 
স্থানলাভ করল ।” (সুকুমার সেন_-“মধ্য যুগের বাঙ্গালী প্র-৩৮) 

বৃটিশ যুগে বাহাতঃ শক্তিপুজার উল্লেখযোগ্য আর কোন বিবর্তন 
ঘটেছে বলে মনে হয় না । একথা বললে হয়ত সত্যের অপলাপ 
হবেন। যে, ভারতীয় অর্থনৈতিক প্রগন্ডিকে রুদ্ধ করে মধ্যযুগীয় 
গ্রামীন সামস্ততান্ত্রিক কাঠামো বজায় রাখা" বৃটিশ রাজশক্তির 
অন্যতম লক্ষ্য ছিল। ফলে সামাজিক প্রগতিও পঙ্গু হয়ে থাকে। 
তবুও ইংরেজের সংস্পর্শে এসে যন্ত্রসভ্যতার ছাপ এদেশে অনিবার্ষ- 
রূপে পড়েছে । ইংরেজদের সাম্রাজ্যশাসন ও বাণিজিক স্বার্থে 
স্বষ্ট রেল এবং ডাক ব্যবস্থা সুনিশ্চিতভাবে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর 
ওপর কঠিন আঘাত করেছে । সেইসঙ্গে ইংরেজীশিক্ষা এমন এক 
শ্রেণীর স্থপ্টি করেছে যারা! দেশের ভাবধারা এবং মূল্যবোধকে 
গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে । তাছাড়া গড়ে উঠেছে কতকগুলি 
নগর, যার সমাজিক কাঠামো সম্পূর্ণভাবেই ধনতান্ত্রিক। সমগ্র 
দেশের ওপর এইসব নগরের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রভাবও 
নিতান্ত তুচ্ছ নয়। মৌঁট কথা, বল! চলে যে দেশের স্বাভাবিক 
প্রগতি ব্যাহত হওয়া সত্বেও প্রাগ্রসর পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক সভ্যতার 
সংশ্রবে এসে এদেশে একট। বর্ণসংকর সভ্যতার হ্যতি হয়েছে। 


শক্তিপূজার রূপান্তর ১২৭ 


পাশ্চাত্য ভাবধারার সংস্পর্শে এসে পুরোনো মতাদর্শের উপর বিশ্বাস 
শিথিল হয়ে গেছে, পুরোনো মূল্যবোধসমষ্টিতে গভীর ফাঁটল 
ধরেছে। কিন্তু দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামে। না বদলানোর ফলে 
নৃতন মূল্যবোধসমষ্তি এখনও গড়ে ওঠেনি; সেই পুরোনোকেই 
এখনো আকড়ে ধরে আছি, কারণ সম্ভাব্য নূতন এখনও অনাগত। 
স্পষ্টতই ভাঁবধারায় একটা বিপর্যয় এসেছে । এই হচ্ছে বুটাশ 
রাজত্বের অস্তিমে সমাজ-মানসের ছবি । ধর্মের ক্ষেত্রে তাই আমরা 
পূজী-পার্বণ করেছি প্রথাগতভাবে, কিন্তু তার ধর্মীয় তাৎপর্য প্রায় 
লোপ পেয়ে গেছে। ছূর্গাপুজা ক্রমশঃই অন্যান্য দেবতার পুজাকে 
কুক্ষিগত করে বিরাট হয়ে দাড়িয়েছে। ছূর্গীপূজার সঙ্গে তেত্রিশ- 
কোটী দেবতার পৃূজাও এখন ছূর্গাপূজার অঙ্গ । এটা ঘটেছে তার 
সাধজনীনতার সঙ্গে তাল রেখে? অর্থাৎ যেমন ক্রমশঃ দুর্গাপূজার 
মধ্যে সর্বসাধারণকে টান। হয়েছে, তেমনি বিভিন্ন মতের সমন্বয় 
ঘটাবার জন্য সব দেবতাঁকেই টানতে হয়েছে। 

ভারতের ইতিহাসে ১৯৪০-৫০ সাল একটা সম্পূর্ণ নূতন যুগের 
সুচনা করেছে। দ্বিতীয় মহা যুদ্ধ, ;৪৩-এর ছুতিক্ষ, গণ-আন্দোলন, 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, স্বাধীনতা এবং দেশবিভাগ জনিত অগণিত 
জনতার বাস্তুত্যাগ দেশের সমস্ত রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং 
সামাজিক ব্যবস্থা ওলট্‌পাঁলট করে দিয়েছে । একথা বাংলাদেশের 
সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে প্রবোজ্য । স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল যতই বাধাদাঁনের 
চেষ্টা করুন না কেন, দেশ সুনিশ্চিতভাবে শিল্পায়নমুখীন। দেশের 
শ্রমশক্তি তেমনি স্ুনিশ্চিতভাবে শৈশব কাটিয়ে নিজের পায়ে 
দাড়িয়েছে। সামন্ত-তান্ত্রিক কৃষি-ব্যবস্থ! সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েছে; 
কিষাঁণ আন্বোলনের মুখে নুতন কৃষি-ব্যবস্থার সম্ভাবনা দেখা 
দিয়েছে । এ যেন জোয়ারের অব্যবহিত পূর্বমুহ্রত- আসন্ন 
জোয়ারের মুখোমুখী এসে ভাটার শ্রোত মন্দীভূত হয়ে পড়েছে। 
এই সামাজিক রূপান্তরের সঙ্গে তাল রেখে রূপাস্তরিত হয়েছে 


১২৮ একালের চোখে 


শক্তিপূজা। আজ যে ছূর্গাপুজ' হচ্ছে তার সঙ্গে প্রাথমিক শক্তি 
পূজার আমূল প্রভেদ। আজ ছ্র্গীপূজার সঙ্গে ধর্মের যোগ প্রায় 
বিচ্ছিন্ন বলা চলে । প্রথমে শক্তিপূজার গণতান্ত্রিক কোন ভিত্তি 
ছিল না, একথা বলা চলে। এখন শক্তিপূজা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক, 
সার্বজনীন । তাছাড়া হূর্গীর মূল বূপকল্পনা বদলে গেছে সম্পূর্ণ । 
ভয়ঙ্করী চণ্তী দেখ! দিয়েছেন কল্যাণী উমারূপে, আমাদের “ঘরের 
মেয়ে । 

শক্তিপূজার দীর্ঘ ইতিহাস অনুধাবন করলে হূর্গীদেবীর 
রূপান্তরের মধ্যে সঙ্গতি পাওয়া যাঁয়। প্রথম রূপ দেখলাম 
কতকটা অপদেবতা হিসেবে । মহামারী প্রভৃতি ছূর্ধোগের পেছনে 
যে-শক্তি কাজ করে সেই অপদেবতাকে কোন রকমে তুষ্ট রাখাই 
এই প্রথম পুজার প্রেরণা । তার প্রথম রূপান্তর ঘটল আর্ধগোষ্ঠীর 
সঙ্গে সংঘাতে । দেবী ভয়ঙ্করী রইলেন, কিন্তু আর্ষগণ তাকে 
আত্মসাৎ করে তাদের শত্রদলনী, বিপত্বারিণী দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিত 
করল। পালপর্বে ঘটল দ্বিতীয়বার রূপান্তর । রণরঙ্গিণী দুর্গা 
দেখা দিচ্ছেন সবমঙ্গল! মহেশ্বরীরূপে । কারণ কি? তখনকার 
সমাজের দিকে তাকালেই এর কারণ স্পষ্ট হয়ে যায়। পালযুগ 
বাংলার সমৃদ্ধির যুগ্র। পাল সম্রাটের স্থশাসনে বৈদেশিক শক্রর 
আক্রমণ আশংকা কম, দেশে শাস্তি বজায় ছিল। এই অবস্থায় 
ছর্গার চণ্ডীরূপ স্তিমিত হয়ে আসাই স্বাভাবিক। তা” ছাড়া 
ধর্মসমন্বয়ের চাঁহিদাতে শৈব এবং বৌদ্ধধর্মও শাক্ধর্মকে নিরীহ 
করে দিল। এই সামাজিক পরিস্থিতিতে দেবীর শক্রুদলনী 
রূপের চেয়ে কল্যাণী রূপই বেশী প্রয়োজনীয় এবং আকর্ষণীয় বলে 
মনে হ'ল। তৃতীয় রূপান্তর ঘটল চৈতন্য দেবের ধর্মের প্রভাবে । 
এই সময় বৈষ্ণব ধর্মে দেবতা ও মানুষের দূরত্ব লোপ পেয়ে 
যাচ্ছে। দেবতা ঘরের মানুষ হয়ে দেখা দিচ্ছেন । চৈতন্য-ধর্মের 
প্রেমের বন্যায় মানুষে-মানুষে ভেদ যেমন ভেসে যাচ্ছে, তেমনি 


শক্তিপূজাঁর রূপাস্তর ১২৯ 


দেবতা। আর মানুষের ভেদও কমে যাচ্ছে। শিবের ঘরণী ভবানীর 
হৈমবতীরূপ প্রাধান্য পাচ্ছে, দেবী যেন আমাদেরই ঘরের “মেয়ে 
হয়ে উঠেছেন। বৎসরান্তে তিন দিনের জন্য আমাদের “মেয়ে? 
ঘরে ফিরে আসে, তারপর আবার ঘর অন্ধকার করে দিয়ে 
পতিগৃহে ফিরে যায়। উমার এই যে নূতন রূপ এটা অত্যস্তই 
সামাজিক একথ৷ অনন্বীকার্য। বুটিশযুগের সামাজিক পরিস্থিতির 
(বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য ) ফলে হর্গাপুজার 
ধর্মীয় তাৎপর্ধ নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু যে নূতন অবলম্বনের সৃষ্টি 
হয়েছে, তা” হল পুজার সামাজিক ভিত্তি। এই ভিত্তির উপরেই 
স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বাংলাদেশে হর্গীপূজার নবরূপায়ণ 
সুরু হয়ে গেছে। 

মোটামুটি দেখা গেল অন্যান্য যে কোন ধর্মের মতই আমাদের 
দেশে শক্তিপূজাও একাস্তভাবেই সামাজিক পরিস্থিতি, বিশেষতঃ 
দেশের অর্থনৈতিক কাঠামৌর উপর নির্ভরশীল । তাছাড়া দেখা গেল 
শক্তিপুজা আদিম কৃষিসভ্যতা এবং সামন্ততন্ত্রের পরিবেশেই খাপ 
খায়, অন্য পরিবেশে নয়। প্রশ্ন উঠতে পারে, তবে ছর্গীপুজার 
ভবিষ্যৎ কি? ছৃর্গীপূজ! বাঙ্গালীর জাতীয় উৎসব হয়ে ঈীড়িয়েছে। 
তার এভিহ্থ স্ুপ্রাচীন। পুজা হিসাবে ছুর্গাপুজার আয়ুক্কাল বোধ 
হয় শেষ হয়ে এসেছে কিন্তু উৎসব হিসেবে ছুর্গোৎসবের আরো বহু 
কাল টি'কে থাকা অস্বাভাবিক নয়। 


(৮) আজও বাংলার গ্রামে গ্রামে ওলা ইচণ্ডী, শীতল! প্রভৃতির পুজা! এই অপ- 
দেবতার পুজার এঁতিহু বহন করছে। 

(৯) চৈতন দেবের প্রেমধর্মও তদানীস্তন সামাজিক পরিস্থিতিরই প্রত্যক্ষ ফল, 
একথাও সহজেই বলা চলে। 


হ 


থম 


ধর্দের সংস্ঞ। নির্ধারণে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন “মানববৃত্তির উৎকর্ষপণই 
ধর্ম 1 তার মতে মানুষের বিভিন্ন বৃত্তির পারস্পরিক সাম্জন্-পর্ণ 
অন্থশীলন, প্রক্ষুরণ এবং চরিতার্থতাঁয় মানুষের মমুস্ত্ব এবং 
তাই ধর্ম । 

যে অনবস্ত বিশ্লেষণের সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্র এই তত্বকে প্রতিষ্ঠিত 
করেছেন বাংলা সাহিতো তার তুলন নেই, পৃথিবীর সাহিত্যেও 
বুঝি তার তুলন। বিরল (বঙ্কিমচন্দ্রের মূল প্রেরণা যে শ্রীমন্তগবদ্গীতা 
তা তিনি স্বীকার করেছেন )। বাংলাদেশের সৌভাগ্যই হোক 
আর ছূর্তাগ্যই হোক, বঙ্কিমচন্দ্র যদি অত যুক্তিনির্ভর এবং 
বৈজ্ঞানিক মনোভাবাপন্ন,ন। হতেন বা তার মানসিক ভারসাম্যের 
কিছুমাত্র অভাব ঘটত তবে তার এই মতবাঁদকে কেন্দ্র করে 
একদল শিশ্তসামস্ত জুটে যেতাকে আর এক শ্রীরামকৃষ্ণ অথবা 
অনুকুল ঠাকুর করে তুলত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু শিষ্য 
জোট্যানোর দিকে তার বিশেষ আগ্রহ বা প্রশ্রয় ছিল বলে বোধ 
হয় না। 

বন্ধিমচন্দ্রের মত ধর্মমত বা! ধর্ম হিসাবে প্রচলিত হবার কোন 
সম্ভাবনা নেই ; কারণ, তার আলোচন। বিশ্লেষণনির্ভর, বিশ্বাসসম্বল 
নয়। ধর্মের ভিত্তিই হল বিশ্বাস বা 'অলৌকিকে বিশ্বাস । কিন্তু 
অলৌকিকে বিশ্বাস ধর্মের শেষ কথা নয়। বিশ্বাস শুধুমাত্র 
ব্যক্তিগত হতে পারে। যতক্ষণ পর্যযস্ত এই ব্যক্তিগত বিশ্বাস 
গোষ্টিগত বিশ্বাসের সমার্থক না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত শুধুমাত্র 
অলৌকিকে বিশ্বাস ধর্নের পর্যায়ে পড়ে না। ধর্মের সংজ্ঞায় 
সামাজিক দিক অপরিহার্য । বঙ্কিমচন্দ্র যে সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন 
তাতে এই দিকটি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। বস্ততঃ বঙ্কিমচন্দ্র ধর্দের 
যে ব্যাখ্যা করেছেন তা ধর্মের ব্যক্তিগত দ্রিক মাত্র। তা দর্শনের 


ধশ্ব ১৩১ 


এক্ডিয়ারভূক্ত। আমাদের আলোচনা যথাসম্ভব সমাজতত্বের 
পরিপ্রেক্ষিতেই সীমাবদ্ধ রাখব । 

শুধু বঙ্ষিমচন্ত্র নন। উনবিংশ শতাব্দীর মনীবীরা সকলেই ধর্ম 
নিয়ে চিস্তা করেছেন এবং যুগের প্রভাবে ধর্মের ব্যক্তিগত দিকটাই 
প্রায় সকলের চোখেই প্রধান হয়ে উঠেছে। কান্টের মতে 
07১91121010 29 11701:8115” ফিক্তে বলেছেন “6110107, 18 
11007190897” । হেগেলের মতে আবার 48891161017 18 ০: 
08£1)6 60 08 106:906 76900100১ 10৮ 16 19 110161167 170019 
102" 1988 61097 6109 0:951179 ৪008716 10900110110 001080109 ০0: 
1011080]8 601001) 606 60769801716 এই শতাব্দীর 
চিন্তাধারায় ব্যক্তিবাদের সর্বাত্মক ব্যাপ্তি জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রও 
অনেকাংশেই আচ্ছন্ন করে ছিল, তাই এ্-যুগের বিচারে ধর্মের 
ব্যক্তিগত দ্দিকটাই প্রধান। একমাত্র আগস্ত কৌতেই ধর্মের 
সামাজিক দিক সম্বন্ধে সচেঙনতার পরিচয় দিয়েছেন । তার মতে-_ 
407১6110102) 001081898 11) 18201961106  0109+8 17001510091 
10096079900. 007৮1786108 29117176 7001706 101 91] 6179 
8010978,69 17701100918. 

তবুঃ গোষ্টিগত অলৌকিকে বিশ্বাস বললেই ধর্মের সংজ্ঞ। সম্পূর্ণ 
হয় না, কারণ ধর্ম ক্রিয়ামূলক। প্রত্যেক ধর্মের সঙ্গেই আনুষঙ্গিক 
পুজাপ্রকরণ বা আচার-অনুষ্ঠান অবিচ্ছেগ্চভাবে সংশ্লিষ্ট। ধর্ম 
বলতে আমরা যা বুঝি তার স্ুত্রপাত যে অলৌকিক শক্তি 
সম্বন্ধে বিশ্বাস বা ভয় থেকে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 
আদিমানবের ধারণায় জন্ম-মৃত্যু, প্রাকৃতিক হুর্যোগ, শস্তের ফলন-_ 
এক কথায় মানবিক ব' প্রাকৃতিক সমস্ত ঘটনাই কোন না কোন 
শক্তির প্রভাবে সংঘটিত। সেই সব শক্তি আকাশ, নদী, পাহাড় 
বন, সৃর্ধ্য, চন্দ্র, তারা, পাথর, এমনকি বিভিন্ন পশু-পাখীর মধ্যেও 
কল্পনা করা হ'ত । সেকালে মানুষের চোখে সমস্ত পদার্থই সচেতন 


৯৩২, একালের, চোখে 


এবং ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন (এই ধারণা এবং তজ্জনিত মতবাদকেই 
$0110197 বা সর্বপ্রাণবাদ আখ্য1! দেওয়া! হয়)। কাজেই সেই 
সমস্ত শক্তিকে নৈবেগ্ভ সহযোগে ভজনায় তুষ্ট করে অথবা৷ ভীতি 
প্রদর্শনে বাধ্য করা যায় বলেই সে কালের ধারণ। ছিল। সেই 
ধারণাঁর বশে যে সব এন্দ্রজালিক ক্রিয়া প্রক্রিয়ার উদ্ভব ঘটেছিল, 
পরবর্তী যুগের ধন্মীয় আচার অনুষ্ঠান তারই পরিণতি মাত্র। 
ধর্মের প্রাথমিক অবস্থায় তা ইন্দ্রজালমূলক যৌথ অনুষ্ঠানের বেশী 
কিছু ছিল না। তাই 82293 718০৮-এর মতে ধর্মের সংজ্ঞা হল 
44, [01005018610 0 001001119/6107, 01 [00৮79]8 ৪01)07101 60 
10091) 7710101৪879 19116%90. 60 ০01061:0] 109 00989 ০: 
096079 ০01 10000181) 119৮ 1৯ অবশ্য এ সংজ্ঞাও যে অসম্পূর্ণ তা 
আমাদের আলোচনার সুত্রে ইতিমধ্যেই স্পষ্ট। যাই হোঁক, প্রাথমিক 
পর্যায়ে ধর্ম একান্তই ক্রিয়ামূলক, ভাবমূলক নয়। ধর্মে ভাবপ্রাধান্য 
একাস্তই আধুনিক এবং এখনও কোন ধর্মই অনুষ্ঠানবঞ্জিত নয় । 
ধর্মের এই ক্রিয়ামূলক দিক আবার ধর্মের চতুর্থ বৈশিষ্ট্যের 
দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তা হ'ল অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য। 
ধর্মের এন্দ্রজালিক পর্যায়ে পুরোহিত শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল কিন! তা 
প্রমাণ সাপেক্ষ । কিন্ত সমস্ত সমাজেই এমন কয়েকজন ব্যক্তির 
সন্ধান মেলে যারা কতকগুলি অস্বাভাবিক ক্ষমতা বা প্রবণতার 
পরিচয় দেয়। প্রচলিত অন্য কোন উপযুক্ত শব্দের অভাবে আমরা 
এদের এশীশক্তিসম্পন্ন (011980910) ব্যক্তি বলব। আদিম 
সমাজে এদের প্রতিপত্তি ষে খুবই বেশী ছিল তা সহজেই অনুমেয়। 
তাদের ছাড়াও অনেকে আবার অসাধারণ পর্যবেক্ষণক্ষমতা এবং 
ধীশক্তির কলে মানুষের এবং মনুষ্য পালিত পশুর রোগের নিরাময় 
(১) ইন্ত্র্জাল এবং ধর্মের সম্পর্ক বিষয়ে 051068 [85৪7-এর 0০119 


006 গ্রন্থটি অবস্ঠ পাঠ্য । বলা বাহুল্য, সমাজতত্বে ইন্ত্রাল মানে তেক্ষিবাজী নয়। 
এক্ষেভেঃইলসজালধুবলতে আমর] মেটা ুটিভাবে বরণীকরণকৌশলই বুঝব । 


ধম ১৬৩ 


করতে অনেক সময় সফল হ'ত। আদি মানব সমাজে এই ছুই 
জাতীয় লোকেরই স্থান যে খুব উচ্চে ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই। প্রাথমিকমুগের এীন্দরজালিক ক্কিয়াপ্রক্রিয়ার ' যৌথরূপ 
যাই থাকুক সেই সব অনুষ্ঠানাদির নেতৃত্ব যে এদেরই হাঁতে ছিল 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পুরোহিত শ্রেণীর স্ৃত্রপাত ঘটেছে 
এইভাবেই । আগেই বল। হয়েছে, অলৌকিকশক্তি সম্বন্ধে ভয় ও 
ভক্তি ছুইভাবই লোকের মনে প্রবল ছিল। কাঁজেই অলৌকিকের 
সঙ্গে কারবারে সাধারণ লোকে নিজের! হস্তক্ষেপ না করে এই 
গুণিন শ্রেণীবিশেষের হাতেই পুজার্চনার পবিত্র ব্যাপার ছেড়ে দিয়ে 
ত্বত্তি বোধ করত। এই গুণিন শ্রেণীও যে তাদের সামাজিক 
প্রাধান্য কায়েমী করার এই বন্দোবস্তে কোনরূপ অসহযোগিতা 
করেননি তা সহজেই ধরে নেওয়া যায়। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন 
পবিভ্র' ক্রিয়াকলাপে ক্রমশঃ জনসাধারণের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ 
হয়ে যায় এবং এভাবে পুরোহিতদের একচেটিয়া ব্যবসায় সমাজে 
সুদৃঢ় স্বীকৃতি পায়? আজ পৌরোহিত্য ধর্মের অবিচ্ছেগ্চ অঙ্গ 
অলৌকিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে * পুরোহিতশ্রেণীর নেতৃত্বে 
অলৌকিক শক্তির উপাসনার্ধে গোিিগত ক্রিয়াকলাপ যখন 
সাংগঠনিক" কূপ পায় তখনই তাকে ধর্ম আখ্যা দেওয়া চলতে 
পারে। সংগঠনও ধর্মের আবশ্যিক অঙ্গ ।২ পাশ্চাত্যে ধর্মীয় 
স্বংগঠনের প্রতীক চার্চ (0000 )। ভারতবর্ষের ধর্ম সমাজ- 
জীবনের সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে দেবালয়কে ধন্মীয় 
সংগঠনের প্রতীক হিসাবে খাড়া করার প্রশ্বই ওঠে নি।' সামাজিক 
সংগঠনই ধর্মীয় সংগঠনের প্রতিভূ হয়েছে। অতএব ভারতবর্ষেও 
ধন্মের সাংগঠনিক দিক অস্বীকৃত ব1! উপেক্ষিত, একথা বল! চলে না। 
ধর্মের এই অপরিহার্য দিকগুলি বিচার করে ধর্মের সংজ্ঞা আমরা 


(২) 01. 101001169 10900006100, “00197060687 1077108 01 191121009 11191 
&৫. 05 ৩. ভা, 99105 10000221916, 247. 


ছি, একালের চোখে 

দর়োছিত শ্রেনীর নেতৃত্বে অলৌকিক শক্তির উপাসনার জন্য কোন 
জনগোষ্ঠীর যে এঁক্যবন্ধ সংগঠন গড়ে ওঠে তাই ধর্ম । বলা বাহুল্য, 
সংগঠন মানেই তার সঙ্গে কতকগুলি নৈতিক বাধ্যবাধকতা 
থাকবে। প্রত্যেক ধর্শের সঙ্গেই তাই কতকগুলি নৈতিক 
অন্থুশীসন (10018] 00093 ) অপরিহার্ষভাবে জড়িত, এবং সমস্ত 
ধর্মেই এই নৈতিক অনুশাসনাবলীর গুরুত্ব খুব বেশী। 





কি টোটেমিক যৌথজীবনে, কি বর্তমান ধনতান্ত্রিক ব্যক্তি- 
স্বাতন্ত্র্ের ধর্শ্টের আবশ্যকতা সম্পূর্ণ অন্বীকার কর! অসম্ভব 
টোটেমিক বন্ধনে ধর্ম যেমন সিমেণ্টের কাজ করেছে, আধুনিক যন্ত্- 
সভ্যতার সুত্রপাতে তেয়নি ব্যক্তিস্বীতন্ত্কে উক্কে দিয়ে প্রগতির 
পথ পরিষ্কার করেছে ।৩ সমস্ত যুগেই অলৌকিকের বিশ্বাস ও 
ভীতি, স্বর্গের প্রলোভন বা নরকেব বিভীষিকা এবং ধন্মীয় অনু- 
শাসন সমাজের শৃঙ্খলা, এক্য এবং ভারসাম্য বজায় রেখেছে, 
সামাক্জিক কল্যাণে যার অবদান মোটেই তুচ্ছ নয়। তাছাড়া 
বিশ্বাস সাধারণ মানুষের পক্ষে চিরদিনই একান্ত অবলম্বন । 
বর্তমানে ধন্মীয় বিশ্বাস হয়ত রাজনৈতিক বিশ্বাসে বপাস্তরিত হচ্ছে 
কিন্তু মূলতঃ উভয়ের পার্থক্য খুব স্পষ্ট নয়। পৃথিবীর এক বিপুল 
জনসমষ্টি, সম্ভবতঃ অধিকাংশের পক্ষেই, ধন্ম যে এখনও একটি 
মহৎ অবলম্বন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে একথাও 
বল। প্রয়োজন যে সেই বিশ্বাসের সঙ্গে ধর্মের সাংগঠনিক দিকের 
যোগ নেই। এই বিশ্বাস ধর্মের ব্যক্তিগত দিকমাত্র। 


(৩) প্রোটেস্টান্ট মতবাদের সঙ্গে ধনতঙ্ত্রের বিকাশের নিবিড় যোগাযোগের কথা 
1182 'ভা8৩: অকাট্য যুক্তি এবং তথ্যের সাহায্যে গ্রন্াণিত করেছেন । এ বিষয়ে 
ভার ৮206 2:06998508 0600109 00 9056 ০01 09008651157” ( 8 9 1, 
19880708, ]৩লা 500 1990 ) গ্রন্থটি ব্রষ্ঠবাসি। 


ধর . ১০ 
. ধর্থের এই মুল্যবান অবদানের উল্টোদিকে তার অপকারিতার 
পাল্লাও ভারী । অতীতে অন্ধবিশ্বাস এবং অজ্ঞানভার ফলে যে 
সব ধন্ীয় অন্থুশাসনের স্থগ্রি হয়েছে তাদের উপকারিতার চেয়ে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপকারিতাই রেশী। নরবলি, কন্যাবিসর্জন, 
সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, ধর্মের নামে বেশ্যাবৃত্তি, প্রয়োজনীয় খাস্ 
নিষিদ্ধ (বা উৎসর্গ”) করা এবং আরো অসংখ্য কুসংস্কার সমাজের 
পক্ষে মোটেই মঙ্গলজনক হয়নি । এ সবই চলেছে ধর্শের নামে । 
প্রগতিশীল ভাবধার! বা কাধ্যকলাপ চিরদিনই ধর্মের বিরোধিতায় 
বাধাহত হয়েছে । উদ্বাহরণ নিপ্রয়োজন। অবশ্য এই সমস্ত প্রতি- 
ক্রিয়াশীল কার্যকলাপ ধর্মের নামে চললেও ধন্মকে সেজন্য দায়ী 
কর। চলে কিন। সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে । কিন্তু ধর্মের প্রকৃতি 
সম্বন্ধে ধারণ স্পষ্ট থাকলে এসবের জন্য সরাসরিভাবে না হ'লেও 
অন্ততঃ পরোক্ষভাবে যে ধর্মকে দায়ী কর! যায় সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ থাকে না। ধর্দ্ধের প্রকৃতি শ্থৈতিক (৪6৪6০) এবং 
রক্ষণশীল। প্রচলিঘ ধর্মব্যবস্থার বিধি-বিধানের সঙ্গে গতিশীল 
( ৫57781019 ) সামাজিক প্রয়োজনীয়তার অসঙ্গতি অনেক সময়ই 
তীব্র হয়ে দেখা দেয়। (সেই অসঙ্গতি হয়ত নূতন ধর্মের সুচনা 
করে, কিন্তুসেই সুচনা যতদিন পর্বস্ত না সাধারণ্যে স্বীকৃত হয়ে 
সাংগঠনিক রূপ দেয় ততদিন পর্য্যস্ত তা ধর্মের পর্যায়ে পড়ে ন!। 
'ততদিনে নিয়ত পরিবর্তনশীল সামাজিক পরিস্থিতি হয়ত নবতর 
অসঙ্গতির সুত্রপাত করবে ।) ধর্মকে তাই ইতিহাসে চিরদিন 
রক্ষণশীল ভূমিকাতেই দেখা! গেছে। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা এবং 
হ্যায়নীতির রক্ষণাবেক্ষণ করাই ধর্মের প্রধান কর্তব্য হয়ে ফাড়ায়। 
শাসকশ্রেণীর পক্ষে ধর্ম তাই চিরদিনই প্রধান সহায়। 
উপকার অপকারের প্রসঙ্গ বাদ দিলেও আধুনিক যুগের 
' বৈজ্ঞানিক পটভূমিকায় "ধর্মের যা! মূল ভিত্তি, সেই অলৌকিকে 
বিশ্বামই টলে উঠেছে। জ্ঞান্বিজ্ঞানের প্রসারে এমন অনেক ঘটন। 


উ একালের চোখে 


কি 'ষ্দ বোৎগম্য হযেছে যা আগে অর্লৌকিকের 
টিটি উজানভৃখির অতীত বলৈ ধরা হত| তাঁর ফলে আবার যা 
ধন পর্বস্ত ঘোষগম্য হয়নি তাও ক্রমশঃ মানুষের জ্ঞানের 
আয়ে আসবে, এ আস্থার সঞ্চার হয়েছে। এদিকে সামাজিক 
অদ্াম্য প্রস্ভৃতি নানা! কারণেও “ভগবানের” উপর মানুষের বিশ্বাস 
বছলাংশে সন্কুচিত। তছুপরি বিজ্ঞানের কল্পনাতীত সাফল্য 
ঈশ্বরমুখী মানুষকে বিজ্ঞানমুখী করে তুলেছে। যতবড় বিশ্বাসীই 
হোন না কেন, রুগ্ন সম্তানকে শুধুমাত্র ঈশ্বরের ভরসাঁয় ফেলে না! 
রেখে সকলেই আধুনিক ভাক্তারকে ডাকেন। ভাক্তার হাল ছেড়ে 
দিলে তবে চরণাম্ৃতের খোজ পড়ে । 
ধর্মের যূল ভিত্তি শিথিল হবার ফলে পুজা অর্চনার বিভিন্ন 
ধন্মীয় আচার অনুষ্ঠানের ' তাৎপর্য লোপ পেয়ে যাচ্ছে; যার 
অবশ্যস্তাবী প্রতিক্রিয়ায় আবার পুরোহিত শ্রেণীর গুরুত্ব কমে 
যাচ্ছে। আজ মোটামুটিভাবে ধর্মেরই সার্থকতা নিয়ে সংশয় দেখা 
দিয়েছে। সামাজিক প্রয়োজনীয়তার এই ঘাটতি পুরণের জন্যই 
আঞ্পুনিক যুগে সমস্ত ধর্মেই মানৰকল্যাণ বা সমাজসেবার দিকে 
জোর দেওয়া হচ্ছে। রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম বা মিশনারীদের সেবামূলক 
কার্যকলাপ তারই সাধারণ উদাহরণ মাত্র । 
ধর্দের প্রয়োজনীয়তা যদি শেষ পর্যস্ত সমাঁজকল্যাণেই 
পর্যবসিত হয়, তবে হিন্দুঃ ইসলাম, বৌদ্ধ, গ্রীষ্টীয় প্রভৃতি বিভিন্ন 
নামে যে সব ধর্ম বা ধর্মীয় সংগঠন আছে, তার কোন দার্থকতা' 
থাকে না। “ এ যুগে রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন সমাজকল্যাণ- 
মুলক প্রতিষ্ঠান, সকলেরই লক্ষ্য সমাজকল্যাণ। শুধুমাত্র ধ্মায় 
বলেই কোন সংগঠন সমাজকল্যাণে বেশী কার্ধকরী হবে একথা মেনে 
নেওয়া যায় না। বিংশ শতাব্দীর চেতনায় তাই হিন্দু; মুসলিম, বৌদ্ধ, 
কিশ্রীষ্টান বলে আত্মসনাক্তি অর্থহীন অর্বত৷ ছাড়া আর কিছু নয়। 


সনাপ্ত 
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